পা ত্রিকাটি ধুলো খেলায়  প্রকানের জন্য 
ছা কি কাছ এ ১৩১ এ হলো ১৪৬৩৫ ৩১৬ ২ কু 
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বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রহক হওয়া 
যায়। চাঁদা আগ্রম দতে হবে। 

বার্ধক চাঁদা ৭:৫০ টাকা, ষাম্মাঁসক 
৩:৭৫ টকা 


প্রত সংখ্যার দম ১৫ পয়সা 
এই সংখ্যার দাম ৩০ পয়সা 
শুধু মানিঅর্ভারে বা নগদে চাঁদার টাকা 
জমা দেওয়া চলে। ট.কা পাবার ঠিকানাঃ 
তথ্য ও জনসংযোগ আধিকর্তা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
২৩ অ.র এন মুখ,জর্ট রোড 
কাঁলকাতা-১ 


পাঠকদের প্রাত 
পাঁশ্চমবঙ্গ পান্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার 
সময় 'জবাবের 'জন্য চি'ঠর সঙ্গে স্ট্যাম্প খম 
পে:স্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়ে- 
জনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং 
সরকারী শিঠিপত্রে সার্ভস ডাকটি'কটই 
কেবল ব্যবহার করা চলে। 


পশ্চিমবত 


রাজ্য সরকারের সাগ্ভীহক মুখপত্র 


নজরুভসতওখনা 
২৬ মে ১৯৭৮ ॥ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ 


বিষয়সূচি 

০ পণ্চায়েতখরাজের কমণসাঁচ গ্রমের মানুষের সাক্ুয় স.হায্যেই 
রুপাঁঘ্িত হোক 
০ মদ্দ্রাসার শিক্ষ প্রসঙ্গে মৃখ্যমন্তরী 
নজরুল প্রসংগ বিশেষ রচনা 

০ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও, নজরুল ইসলাম সুধঈ প্রধান 
০ নজরুল সাহতাচিন্তা সুশলকুম র গুপ্ত 
9 মৃত্যুত্তীর্ণ (কাঁবতা) বঈরেন্দু চট্টাপযধ্যায় 
০ ভারতীয় জ.তীয় মানত অন্দোলন ও নজরুল নরয়ণ চৌধুরী 
০ সংগীত-প্রাতিভা নজরুল ধীংরদুচন্দ্র মত 
০ দারদ্যু ও নজরুল প্রাণি ষ চন্ট্রাপধ্যায় 
০ গণসঞ্গীতের প'থকৃৎ কাজী নজরুল কল্পতরু সেনগুপ্ত 
০ মনান্তসংগ্রামের কাব নজরুল ইসলাম মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
০ নজরুলের ব্যঙ্গ কাঁবতা হনর্মল দাশ 
০ সংবাঁদকতায় নজরুল প্রণব চট্টর,পাধ্যায় 
০ কৃষক সম্মেলন ও নজরল জয়াদ আল 


প্রাতবেদন 

9 গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকপ গ্রামের মানবের 
মধ্যে স্বাস্ত এনেছে 

অন্যেরা কী বলছেন 


প্রধান সম্পাদক 
সুনঈলকুমার সেনগুপ্ত আই. এ. এস. 


বর্ষ ১১ ॥ সংখ্যা ৪৭ 
ইড ছে ১৯৭৮ 
১১ জৈোম্ত ১৩৮৬ 


পঞ্চয়েতী-রাজের কর্মস্থচি গ্রামের মানুষের 
সক্রিয় সাহায্যেই বূপায়িত হোক 


গ্রামের উন্নয়ন-কর্মস্যাচি তোর করা হচ্ছে স্থানীয় জনসাধরণের সঙ্গে আলাপ- 
আলে/চনা করে। আমাদের সরকার চ।ন, এই কর্মসূচি গ্রামের মানষের সাক্রয় সাহায্যেই 
র্ূপাক়্িত হোক। আমরা মনে কার, গণতন্ত্রকে শহধ্য বড় বড় শহর-লগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখলে চলব না,-এই গণতন্ত্রকে ছাঁড়ক্ষে দিতে হবে গ্রমশীপ এলাকার সদূরতম কোপে, 
সব মানযষের কাছে। এই পদ্ধাত গ্রহণ করলেই মান্‌ষের কল্যাণে গণতন্ত্রকে সাঠিকভাবে কাজে 


ল।গানো যাবে। 


১৭ মে ১৯৭৮ কোচীবহারের রাসমেলা ময়গানে আয়োজিত লক্ষাধক জনগণের এক 
বিশাল সমাবেশে মৃধ্যমল্্ শ্রশীজেতাত বস) উপরোন্ত মল্তব্য করেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যে 


৪ জনের পণ্ায়েত নির্বাচনের সময় শাল্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও শ্রশীবস; জনসাধা- 


রণের কাছে আবেদন জানয়েছেন। 


পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে বর্মানে একট সস্থ 'ির্বাচনীন 
হাওয়া বইছে। ১৬ মে মহাকরণে শ্রীঅশোক 
মেহতা এক সাংবাদক সম্মেলনে এই 
শনবণচনের অগ্রগাত ও লক্ষা সম্পর্কে 
আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীমেহত! 
হলেন কেন্দ্রীয় সরকার [নযংস্ত উচ্চক্ষমতা- 
সম্পন্ন পণ্চগ্নেতীরাজ কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান 
[তন বলেন, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সার্বক 
রুপান্তর ঘন্টাতে এবং দশর্ঘাদনের অচলা- 
বস্থা থেকে সমাজকে মুস্ত করে সামাঁজক 
1বগ্লবের পথে দেশকে এগয়ে নিয়ে যাওয়ার 
পক্ষে পঞ্চায়েতীরাজের ভামকা খুবই 
গৃরহত্বপূর্ণ। গ্রাম-গঞ্জের মানমষদের জন্য 
শুধু রাস্তানীনর্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা 
করার জন্য পণ্টায়েতকে 'নয়োগ করলে চলকে 
না,-পণ্টায়েতকে আরও বোঁশ পাঁরমাণ দাঁয়ত্ব- 
পূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কষ ও 
গ্রামীণ শিল্পের উন্নাতিবধান করে গ্রামীণ 


অর্থনীতর আমূল রূপান্তর ঘটাতে হবে। 
আর এ কাজে পণ্টায়েতের থাকবে অনেক 
বোশ গ্‌র্ত্বপূর্ণ ভামকা। 


এ রাজো পঞ্সায়েত শনর্বাচন অন্যাষ্ঠিত 
হচ্ছে দীর্ঘ দু-দশক পরে। গ্র,ম-গজের 
কোটি কোট মানুষের গণতান্তিক আঁধকার 
ও মঙ্গলকর কমধারা দীর্ঘাদন রুদ্ধ হয়ে 
ছিল। বর্তমান সরকার সেই অচলায়তন 
ভেঙে গ্রামীণ উন্নাতির জন্য সর্বতোমখী 
কর্মস্‌।চ গ্রহণ করছেন। কৃঁষক্ষেত্রে উৎপাদন 
বৃদ্ধি, সজনমূলক কর্মসংস্থান, দারদ্যের 
অবদান করে দেশের বোৌঁশরভাগ মানুষের 
সার্বক উন্নাতই এখন সরকারের লক্ষা, আর 
ত* করতে হলে পাঁরকজ্পনা-প্রণয়ন ও তা 
কার্যকর করার মাধাম__দুই ক্ষেত্রেই ক্ষমতার 
বকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। শ্রীমেহতা জানান 
বে, এ ব্যাপারে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের মনো- 
ভাবের সঙ্গে তাঁরা একমত। 


শ্রঅশোক মেহতার নেতৃত্বে পণ্ঠায়েতীরাজ কামাঁট মহ!করণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচন/রত 
_ শি 


মাদ্রাসার শিক্ষা প্রসঙ্গে 
মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি 


রাজ্য সরকার যখন একাঁট মাদ্রাসা বোর্ড 
নতুন করে গঠন করেছেন এবং শিক্ষালয়গুলি 
ও শিক্ষকদের উন্ন'তর জন্য কয়েকটি অন- 
দানের কথা ঘোষণা করেছেন তখন বাঁভন্ন 
কায়েমীস্বং৫থ ও সাম্প্রদাঁয়ক শান্ত প্রচার 
চালাচ্ছে যে এই সরকার মাদ্ুু'সা 1শক্ষা- 
ব্যবস্থা তুলে দিতে চান। বাস্তবের সঙ্গে 
অম্পকণীবহশীন এবং উদ্দেশ্প্রণোদিত এই 
বিচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বসু একট বিবৃত 'দিয়েছে। 

মুখ্যমল্তীর বিবাতির পূর্ণ বয়ান এখানে 
দেওয়া হল ঃ 


বামফ্রণ্ট সরকার এ রাজ্যে সর্বস্তরের 
সাধারণ ম.নুষের ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় 'নার্বশেষে 
উন্নাত সাধনের প্রচেন্টায় প্রীতশ্র2া'তবদ্ধ। 
বিশেষত এ রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ অতীতেও আমরা যেভাবে রক্ষা করতে 
পেরোঁছ, বর্তমানেও তা রক্ষা করতে আমরা 
বদ্ধপাঁরকর। কিন্তু বাভন্ন কায়েমণ স্বার্থ 
ও সম্প্রদায়ক শান্ত জনসাধাণের এক্যকে 
বিনষ্ট কর;র জন্য এবং এই সরকার সম্পর্কে 
হান প্রচারের উদ্দেশ্যে এমন কয়েকাঁট িবষ- 
য়ের অবতারণা করছে যার সঙ্গে সত্যের 
কোন সম্পর্ক নেই। 


সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থর যে সমস্যা 
মাদ্রসা-শিক্ষাও তার থেকে পৃথক নয়। 
সরক'র এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে হইাতি- 
মধ্যেই কয়েকাট ।সদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং 
আরও আলাপ-আলোচনা চলছে। একাঁট 
ম.দ্রসা বোর্ড নতুন করে গঠন করা হয়েছে 
এবং শিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী তার সভাপাঁত 
হায়ছেন। শক্ষ।সংস্কারও করা হচ্ছে। এক- 
করা হয়েছে। শিক্ষ।লয়গীলর এবং 'িক্ষক- 
"দর উন্নাতর জন্য সরকার বেশ কয়েকাঁট 
অনুদ;নের কথা ইতিমধোই ঘোষণা করেছেন। 
হই মাদ্রসাগাীলতে হাইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে 
পর্যায়ক্রমে ঘাটাতীভীত্তক অনুদান দেবারও 


১০৪৬ 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। "সানিয়ার মাদ্রাসার 
শিক্ষকদের জন্য একটি 'নাদ্স্ট বেতনক্ম 
চাল করবার বিষয়াটও সরকারের 1িববেচনা- 
ধীন। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একাঁট 
সমতা আনার পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
ঠিক এই কাজগুীল যখন করা হচ্ছে 
তখন আম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করাঁছ 
আমাদের সরকার মাদ্রাসা শিক্ষব্যবস্থা তুলে 
দিতে চান, এই জাতীয় একা প্রচার করছে 
বাভন্ন কায়েমী স্বার্থ এবং প্রাতীক্রয়াশশল 
শান্ত। এই প্রচার বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক 
বিহীন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোঁদত। এ রাজ্যের 
সচেতন মানুষ জানেন এই সরকার সাম্প্র- 
দায়ক প্রীত এবং সে.ভ্রাতৃত্ব রক্ষা ও বাঁদ্ধর' 


জন্য সর্বদাই প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং কোন 
ধরনের স্ম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেনান এবং 
ভাঁবষ্যতেও দেবেন না। এই রাজ্যের সকল 
ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনভাবে সমান 
সংযোগ ও আধকার ভোগ করবেন, এটাই 
অ.মাদের নীতি । যাঁরা মুসালম সম্প্রদায়ের 
স্বাথ রক্ষার নামে এই হঈন প্রচার চাল।চেছেন 
তাঁর৷ মুসালম সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বর্থরক্ষা 
তো করছেনই না বরং এই রাজ্যের 
জনসাধারণের এঁক্যকে ব্যাহত করার 
চেষ্টা করতে চাইছেন। পাঁরবেশকে কল:াষত 
করতেও চাইছেন। আম সর্বশ্রেণর জন- 
সংধরণের কাছে এই মিথ্যা প্রচারের বাবরুদ্ধে 
সচেতন থাকার জন্য আবেদন জানাঁচ্ছ। 


পঞ্চায়েতী-রাজের কর্মসুচি গ্রামের মানুষের 
সক্রিয় সাহায্যেই রূপায়িত হোক 


€পূর্ব পুজ্গার পর) 


শ্রীমেহতা রাজ্যের মুখামন্ত্রী শ্রীজ্যোত 
বসু সহ মন্তিসভার অন্যান্য সদস্য, সরকারী 
কর্মচার+, 'বাভল্ল রাজনৌতিক দলের প্রাতি- 
1নধিদের সঙ্গে কথা বলার পরে এই সাংবাঁদক 
বৈঠকে পাশ্চমবঙ্গের পণ্টায়েতী রাজের 
কাজের অগ্রগাতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট 'বি।ভনন রাজ্য ঘুরে পণ্চায়েত 
ব্যবস্থা ও কার্যাবলশর উপর তথ্যাদ সংগ্রহ 
করছেন। শ্রীমেহতা ও কাঁমাটর অন্যান্য 
সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যেই পাঁশচমবঙ্গ সফরে 
এসে।ছলেন। সাংবাঁদক সম্মেলনে শ্রীমেহতার 
সঙ্গে পণ্সায়েতী-রাজ কাঁমাটর আর যেসব 
সদস্য উপাস্থত ছিলেন তাঁরা হলেন, ভার- 
তের কাঁমউীনস্ট পার্টর (মাকসবাদী) 
স্‌ধারণ সম্পাদক শ্র ই এম এস নাম্ব্াদাীরপ।দ, 
পাঁরকজ্পনা কাঁমশনের সদস্য শ্রী বি শব- 
্ামন,, প্রান্তন কেন্দ্রীয় মল্ত্ী শ্রী এসকেদে 
ও সদস্য-সাঁচব শ্রী এস কে রাও। 


শ্রীমেহতা আরও বলেন, গত পপচশ 
বছর পঞ্টায়েত-রাজ সংস্থাগ্রীলর কোন 


1নবাচন হয়ান। এ সংস্থাগ্যীল হয় সরকার 
বাতিল করেছেন, নয়তো চুড়ান্ত অব্যবস্থায় 
ও অচলাবস্থার মধ্যে পারচালত হয়ে আসছে। 
দশর্ঘাদন পরে পাশ্চমবঙ্গ সরকার এই 'নর্বাচন 
করতে এগিয়ে এসেছেন বলে তান সন্তোষ 
প্রকাশ করেন। শ্রীমেহতা বলেন, মখ্যমন্ত্রী 
শ্রীবসু পণ্ঠায়েতী-রাজের সার্থকতায় যথাসাধ্য 
সহযোগতা করবেন বলে জানিয়েছেন। পাশ্চম- 
বঙ্গের আসন্ন পঞ্চায়েত 'নর্বাচনে এ রাজ্যের 
পণ্ায়েত-ব্যবস্থার একটা রূপরেখা ঠিক হয়ে 
যাবে বলে শ্রীমেহা মনে করেন। রাজ্য 
সরকারের সাক্য় ভূমিকায়ও তান আনন্দ- 
প্রকাশ করেন। সমস্যা-কণ্টাকত পাশ্চমবঙ্গের 
অজন্্র সমস্যার মধ্যেও এই বনর্বাচন-ব্যবস্থা 
চূড়ান্ত করার জন্য শ্রণমেহতা মুখামন্ত্ী 
শ্রীবসু ও পাশ্চমবঙ্গ সরকারের প্রশংসা 
করেন। পণ্টায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যাঁদ 
কোন উত্তেজনা দেখা 'দয়ে থাকে তাহলে 
তা অচলায়তন সমাজে গাঁতির সূচনা বলে 
শ্রীঅশোক মেহতা উল্লেখ করেন। 


পাঁশচমবঙ্গ 


“আম সেই নজরুলকে চান যে-নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তী 
পুজোর সময় ভাঙা একটা পাঁচিলের উপর বসে যন্ত্রা গান শুনছে, 
যে-নজরুল লেটোর দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে, যে-নজরূল সূর করে 
রামায়ণ পড়ছে, মহাভারত পড়ছে”-কথাগ্ীল গীলখেছেন নজরুলের 
বাল্যবন্ধু প্রীসদ্ধ কথাসাহাত্যক শৈলজানন্দ ম.খোপাধ্যায়। নজরুল 
প্রাশচমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করোঁছলেন এবং স্কুলের সাথীদের মধ্যে যেমন 
শৈলজানন্দের মত ব্রাহ্মণ সল্তান ছিলেন_তেমনি ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ 
ঘোষের মত একজন ক্রিশ্চান। আম নিজে পাশচমবঙ্গের একজন 
ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই জান যে সাধ,রণভাবে জল বা হুকো নিয়ে 
সমস্যা মমদলমানদের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতকর অবস্থায় থাকলেও 
বাবা-কাকাদের গ্রামস্থ মুসলমান বন্ধুদের আমরা সম্মান 'দতে 
শিখোছলাম। কিন্তু সে যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসন এমাঁন কড়া 
ছিল যে ৫৫ বছর আগে স্কুলবোর্ডং-এ থাকতে গয়ে দেখলাম__ 
সেখানে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্গণেতর ছান্ররা খাওয়ার সময় িন্ন পখান্ততে 
আসন গ্রহণ করতেন। এমাঁন পাঁরবেশে কাঁব নজরুল ইসলাম বাঙালীর 
সমাজে যে তরঙ্গ সাঁষ্ট করোছিলেন তা নানাদক থেকে গবেষণ;র 
বিষয়বস্তু হবার যোগ্য বলে মনে কাঁর। 

রাঢ় ও মুসাঁলম সংস্কীতির শর প্রভাব যেমন কিশোর কাবির 
মানস গড়ে তুলতে সাহায্য করে_তেমান আবার শয়ারসোল রাজ 
হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীনবারণ চন্দ্র ঘটক-সন্ব্সবাদী বপ্লবী রাজ- 
নীতির দকে কিশোর নজরুলের মনকে প্রভাবাঁন্বিত করেন। নিবারণ 
বাবুর মাসিমা এককাঁড় দেবা প্রথম বাঙালশ মহিলা-ঁষান রাজনোতিক 
কারণে অস্ন আইনে পাঁচবছর বৃঁটশ কারাগারে ছিলেন। এছাড়া সৈন্য 
দলে যোগদানের ফলে নজরুলের সামাজিক উদারনশীতি ও স্বদেশপ্রেম 

.-তিরুণ বয়সেই তাঁকে ধর্মের গাঁণ্ডর বাইরে থাকতে প্রেরণা 'দিয়েছে। 
আর কমরেড মূজফ্‌ফর আহমদের সান্নিধ্যে এসে তান কেবল হন্দদ্- 
মুসলমান এঁক্যের কথাই ভাবেন নি-সমস্ত দুনিয়ার সকল ধর্মের 
মেহনাত মানুষের এক্যের গান গেয়ে গেছেন। কালাননসারে এই 1বষয়- 
গযীলর সম্যক আলোচনার স্থান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। আম 
প্রথমে একটি বিষয়ে নজরুল গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
আর তা'হল বাংলা গদ্য ও পদ্যের উন্নাত সাধনে নজরুল-মূজফ্‌ফর 
জোটের অবদান। 


কবি হিসাবে নজরমলের এবং সাংবাঁদক ও প্রবন্ধকার হিসাবে 
মূজফ্‌্ফর আহমদের বাংলা সাহত্য ক্ষেত্রে আগমন হ'ল প্রথম মহা- 
যুদ্ধের শেষে এবং অসহযোগ ও খলাফং আন্দোলনের [কন পূর্বে । 
সাগ্রাজ্যবাদাবরোধা সংগ্রামে এই দুটি আন্দোলন পরস্পরের পাঁরপূরক 
গহসাবে ইতিহাসে স্বীকৃত। বাংলাদেশ স্বদেশ আন্দোলনের শর 
থেকেই অগ্রণী ভামকা নিয়েছে এবং ভারত বিভাগের যন্ত্রণা আজো 
পশ্চিমবাংলাকে সহ্য করতে হচ্ছে। তাই অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দো- 
লনের অব্যবাহত পূর্বে নজরুল-মূজফ্‌ফর জোটের সাহত্যকীর্ত 
এই যন্্ণার পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা বিচার করলে দেখতে পাব_নতুন 


পাশিমবঙ্গ 


ধরনের বাংলা সাহত্যস্ান্টর মধ্য দিয়ে এরা এক্য-সংগ্রাম-স্বাধন- 
নতার নীতির সূচনা করে গেছেন। 

১৯১৮ সালের এপ্রল-মে মাসে বঞ্গণয় মুসলম।ন স'হত্যসাঁমত 
দ্বারা 'বঙ্গীয় মূসলমান সাহত্য পান্রকা, প্রকাঁশত হয়। এই সাঁমতর 
সভাপাঁত ছিলেন মৌলভী আবদুল কাঁরম-_আর সহকারী সম্পাদক 
কমরেড মুজফৃফর আহমদ। ১৯১৯ সালে এই পা্রকাতেই নজরুল 


ইসলামের প্রথম কাঁবতা 'মান্ত' ছাপা হয়। বাংলা ১৩২৬ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে 'সওগাত” নামে সাঁচত্র মাঁসক পত্র প্রকাঁশত হয় 
যেখানে নজরুলের কাঁবতা 'সমাঁধ' ছাপা হয়। বাংলা ১৩২৭ সালে 
(১৯২০) বৈশাখ মাসে "মোসলেম ভারত" নামক আর একখাঁন 
মাঁসক পন্ত প্রকাঁশত হয় যার লেখকবর্গের মধ্যে ছলেন অনেক 
গৃহন্দ; ও মূসলমান সাহাত্যক। এই পাত্রকার প্রথম পাতায় রবীন্দ্র- 
নাথের লেখা হতে এই অংশের উদ্ধৃতি ছিল £ “মানবসংস।রে জ্ঞানা- 
লোকের দেওয়ালী উৎসব চাঁলতেছে। প্রত্যেক জাত আপনার আলো- 
টিকে বড় করিয়া জবালাইলে তবে সকলে 'মাঁলয়া এই উৎসব সমাধা 
হইবে ।” এই কাগজে নজরদলের বহু কাঁবতা ছাপা হয় এবং তান 
খ্যাঁতমান হন। ১৯২০ সালেই নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর অহ- 
মদের সম্পাদনায় 'নবযুগ" নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাঁশত হয়। 
একটি সুস্থ ও এঁক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা বিস্তারে এই পান্নকার অব- 
দান অসামান্য । মোসলেম ভারতের রচনাগূলি পড়ে সে যুগের 
বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক মোহতলাল মজুমদার লিখোছলেন_ 
*...এক নূতন ধরনের রসধারা নবজীবনের আবেগ প্রবাহে...বঙ্গসাহ- 
ত্যের অকাল প্রোত্ব মোচন করিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন 


৯০৪৭ 


হিজ্লোল সন্ডারিত করবে । নিশ্চয়ই নিজন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ 
সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছলেন, নতুবা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।... 
নহিলে এই সাহত্য সাধনার মধ্যে তাঁহারা যে খাট বাঙালশ এই: 
প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন কাঁরয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল 2” 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ১৯২১ সালের অসহযোগ ও সাম্প্রদায়ক 
এঁকামূলক রাজনোতিক সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই ভাষা ও সংস্কৃ- 
[তিতে সংগ্রাম ও এক্যের জোয়ার অ.নলেন নজরল ও মৃজফফর অ.হ- 
মদ। নজরুলের কাব্যে ষেমন বাংলাসাহত্যে বাঁলম্ঠতা ও গাঁত সপ্চাঁরত 
হল তেমাঁন মুদলমান জনসাধারণে ব্যবহৃত অনেক কথা অনায়াসে 
বাংলা কাব্যে স্থান পেতে লাগল য'তে' রবীন্দ্রনাথ থেকে মে।হতলাল 
সকলেরই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। অপরপক্ষে মুজফ্‌ফর সাহেবও 
প্রবন্ধ ও সাংবাঁদক রচনায় সারল্য ও ধজত'র সঙ্গে জীবন সংগ্রামের 
নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে থাকেন। 'নবয্‌গ” যেমন রাজরোষে বন্ধ 
হয়ে যায়_তেমাঁন ১৯৯২২ সালের আগস্ট মাসে নজরুলের সম্পাদনায় 
প্রকণশত ধূমকেতু" সাপ্তাঁহকও বৃটিশ শাসকদের কোপে পড়ে। এই 
পান্রকাতেই নজরুল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রথম তুলে ধরেন 
যে দাঁবতে হিন্দ্স্থান-পাঁকিস্তানের কোনও কথাই ছল না। রবীন্দর- 
নাথ ত'ই নজরুলকে 'ধৃমকেতু প্রসঙ্গে আশীর্বাদ করে দিলখোছলেন_ 
“আয় চলে আয় রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অশ্নি সেতু / দ্ার্দনের 
এই দুর্গ ?শরে /ডীঁড়য়ে দে তোর বিজয় কেতন”। কাব্য দিয়ে যে 
নজরুল 'হন্দু-মহসলমানের এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 'আঁগ্ন সেতু, বাঁধার 
চেষ্টা করছেন-একথা বুঝতে সোঁদন কারো অস্দীবধা হয়ানি। ১৯২৫ 
সালে নজরুলের পাঁরচালনায় 'লাঙল" নামে একাঁট সাপ্তাঁহক পতরকা 
প্রকাশিত হর যার মারফতে সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা তাদের! 
বোধগম্য ভাষায় বোঝাবার জন্য গদ্য সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলাদেশের! 
আঁধিকাংশ মানুষ কী'ষজীবী এবং সকল ধর্মের উধের্ব এই মানুষের 
মধ্যে এঁক্য গড়ার কাজে নজরদলের সাহিত্য চেষ্টা বাংলা সাহত্যকে 
নতুন এঁক্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে। নজরুলের প্রভাবে যান্তনিম্য 
মন 'নয়ে সাহত্যচর্চার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মনসলীম 
সাহিত্য সমাজ' নামে একাঁট সাহাত্যক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় যারা 
হজরত মুহম্মদের, পারাঁসক কাব সাদশীর, কামাল আতাতুর্কের, রবান্দ্ু- 
নাথের, রোমা রেংলাঁর বাণশ দ্বারা অনপ্রাণত হয়ে বাদ্ধর মচ্নে 
দশীক্ষত হন। এই গোচ্ঠীর পাঁত্রকার নাম ছিল শশখা। এই ভাষে: 
নজরুল-মুজফ্‌ফর জোটের সাহিত্য সাধনা-_বাঙালশ সমাজের বৃহ- 
তর অংশকে ভাষা ও বাদ্ধচর্চার মাধ্যমে এক্যের পথে অগ্রসর করে। 
অজকের 'দনের তরুণরা লক্ষ্য করবেন-_-বাংলা ভাষার দাবতেই পূর্ব 
পাঁকস্তানে নতুন'জন-জাগরণ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ' 
গঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের মুসালম লেখকরা যেভাবে বাংলা 
ভাষার শ্রীববাদ্ধ সধন করছেন তাতে সাম্প্রদাঁয়ক ভেদ নীতি পরাক্ত 
হণ্ম জাগতগত এক্যও শীন্তশাল হবে বলে ধারণা করা অনুচিত হবে 
না। পৃরৌন্ত শশখা" কাগজে নজরুল লখোছলেন_ (মনে রাখা 
উাচত এইসময় সল্লাসবাদশ বৈশ্লাবক প্রচেষ্টার প্রভাব তাঁর উপর 
ছল) “হায়রে ভারত হায় যৌবন তাহার | দাসত্ব কারতেছে অতাঁত 
জরার! | জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী র্দ্ধ জরম্গব দেখায়ে গাঁলত মাংস 
চাকুরশর মোহ / যৌবনের টিকা পরা তর:ণের দলে / আঁনয়াছে 


১০9৪৮ 


একেবারে ভাগাড়ে মশানে | যৌবনে বাহন কার পঙ্গু জরা আজ [ 
হইয়াছে ভারতের জনগণপাত | যে হাতে পাইত শোভা খর তরবাঁর | 
সেই তরুণের হাতে ভোট ভিক্ষাঝীল / বাঁধয়া দয়াছে হায়! 
রাজনশীত ইহা / পলায়ে এসৌছ আম লজ্জায় দু হাতে | নয়ন 
ঢাঁকয়া, যৌবনের এ লাঞ্ছনা | দৌখবার আগে কেন মৃত্যু হইল না”। 

সল্লাসবাদী রাজনশীতর উপর হহিন্দ্রধর্ম ও 1ববেকানন্দের প্রভাব 
ছিন। বিবেকানন্দ যখন চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভাই বলে গ্রহণ করতে 
আহবান 'দয়োছিলেন_-তখন মুসলমানের কথা উজ্লেখ করেন নন; 
কিন্তু নজরুল এখানেও তাঁর অগ্রসর দৃষ্টভাঙ্গর পাঁরচয় দিলেন। 
'তাঁন লিখলেন ঃ£ “এস ভাই 'হন্দয! এস মুসলমান! এস বুদ্ধ! 
এস ক্রিশ্চান! আজ আমরা সব গাণ্ড কাটাইয়া সব সঙ্কীর্ণতা, সর্ব- 
স্বার্থ, সর্ব মিথ্যা চিরতরে পাঁরহার কারয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই 
বলিয়া ডাঁক। আজ আমরা আর কলহ কাঁরব না। চাঁরাঁদকে চাহয়া 
দেখ পাশে তোমার এ বাঁর ভ্রাতৃগণের শব...” শহীদদের প্রাত শ্রদ্ধা 
জানাবার পর নজরুল আবার বলেছেন ঃ “আমাদের এই পাঁতত, চণ্ডাল 
ছেউলোক ভাইদের বুকে কাঁরয়া তাহাঁদগকে আপন করিয়া লইতে 
তাহাদেরই মত দীন বসন পাঁরয়া তাহাদের প্রাণে তোমরাও প্রাণ 
সংযোগ করিয়া উচ্চাশর ভারতের বুকে আঁসয়া দাঁড়াও, দেখবে বব 
তোমাকে নমস্কার কাঁরবে।” (উপোক্ষত শান্তর উদ্বোধন-_যুদগবাণন)। 
জাতীয় আন্দোলনের তাঁগদে নজরুলকে বার বার লিখতে হয়েছে__ 
“এক বৃন্তে দুঁট কুসুম হন্দু-মসলমান / মুসাঁলম তার নয়নমাণ, 
হিন্দু তাহার প্রাণ” অথবা শীহন্দ; না ওরা মুসলিম ওই 'জিজ্ঞাসে কোন 
জন, | যাঁদও সংস্কৃতি ব্যবসায়ীদের জন্য কালী কীর্তন থেকে ইস- 
লামী গান রচনা 'তাঁন করেছেন 'কল্তু তার মধ্যেও শব্দ, উপমা ও 
বাকৃভাঁঙ্গতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কীতর শ্রেচ্ত এ্রীতহ্যগ্ীলকে জন- 
প্রিয় করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তাঁর সুস্থ চৈতন্যে ছিল ম্যাক্‌- 
?সম গাঁকর সেইকথা- মানুষের চেয়ে বড় কিছ নাই, নহে ীকছ? 
মহাীয়ান [নাহ দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাঁতি।' এঁক্যের 
সমস্যা তাই নজরুলকে সাম্প্রদায়ক বিভেদের গভশরে নিয়ে গিয়োছিল__ 
এবং 'তাঁনই প্রথম বাঙালশ সাহাত্যক যান একাঁদন 'দ্বধাহখন ভাষায় 
বলেছিলেন £ 

“জাগো জনশান্ত! হে আমার অবহেলিত পদাঁপন্ট কৃষক, আমার 
মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ লাঙল আজ বলরাম-স্কম্ধে 
হলের মত ক্ষিপ্ততেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যা- 
চারশর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক! আনো তোমার হাতুঁড়, ভাঙো এ উৎ- 
পণড়কের প্রসাদ, ধূলায় লুটাও অর্থ-শপিশাচ বলদপপী'র শর । ছোঁড়ো 
হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রন্তমাখা লালে 
লাল ঝাণ্ডা! (রদ্রুমঞ্গল ) 


গ্রন্থসীচ 
6১) 
(২) 


কজণী নজরূল ইসলাম $ স্মীতকথা_মুজফফর আহমদ 
আধ্বীনক বাংলা কাব্যে হন্দ্‌-মুদলমান সম্পর্ক মোহা- 
ম্মদ মাঁনরুজ্জামান 

বাঙালশী বুদ্ধজীবী ও বিচ্ছল্লতাবাদ_অমলেন্দু দে 
নজরুল' জল্ম-জয়ল্তখ-াদ্বিত'য় ঘত্তপ্লষ্ট সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত পাীস্তকা 


(৩) 
(6৪) 


পশ্চিমবঙ্গ 


সুশীলকুমার গুপ্ত 


নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' কাবাগ্রন্থের 'আমার কোফিয়ৎ' কাঁবতায় 
ব্তের নই 'নাব', / কাঁব ও অকাঁব যাহা বল মোরে মুখ ব:জে 
তাই সই সাব” উত্ত কাবতার অন্য্র তিনি জানয়েছেন, “বন্ধ্য গো 
আর বলিতে পাঁর না, বড় িষ-জবালা এই বুকে, | দেখিয়া শহনয়া 
ক্ষৌপয়া 'গয়াছ, তাই যাহা আসে কই মুখে, | রম্ত ঝরাতে পারি 
না.ত একা |তাই লিখে যাই এ রন্ত-লেখা,/ বড় কথা বড় ভাব আসে নাক 
মাথায়, বন্ধ, বড় দুখে! / অমর কাব্য তোমরা গলখিও, বন্ধ, যাহার! 
আছ সুখে ।” এসব ধরনের ডীন্ত থেক মনে হতে পরে নজরূল 
সাময়িক উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়ে সমকালের মনোরঞ্জনের জন্য কাবা- 
সৃষ্টি. করে গেছেন, সাহতা সম্পর্কে উচ্চকোটির ভাবন।চল্তা করার 
গিবশেষ অবসর তাঁর ছল না ?িংবা সামায়কতাকে আঁতক্রম করে নতা 
কালের রসলোকে পৌছতে [তিনি আগ্রহ।ন্বত বোধ করেন 'ন। 1কন্তু 
বাভন্ন সাহত্যাবষয়ক মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, নজরুল সাহ- 
ত্যের মান ও আদর্শ সম্পর্কে গভীরভাবে 'চন্তা করোছলেন। আমা- 
দের দেশে সাহিতাসমালোচনায় কোনো লেখককে একবার কোনো এক 
বা একাধক িশেষণে চাহৃত করতে পারলেই সমস্ত দায়ত্বপালন- 
জানত একটা প্রবল আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। এর ফলে যে 
প্রকৃত মূল্যায়নের সীমা সধাক্ষপ্ত হয়ে যায় সেকথা আমরা প্রায়ই 
বিস্মৃত হয়ে ষাই। নজরুলের নামের সঙ্গে প্রায়শ বাবহৃত 'বাঁধনহারা” 
৬ শীবদ্রোহী' বশেষণ দুটি সমগ্র সাঁঘ্টর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের 
পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করেছে। 

নজরুল মানসের সবচেয়ে স্থায়ী ভাব প্রেম । তাঁর বা'ক্তসত্তার প্রেম, 
মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, দেশপ্রেম সবই তার এই প্রেমানূভূত থেকে 
জন্মলাভ করেছে। দেশ ও কালের নানা পাঁরাস্থণতর জন্য এই প্রেম 
ষ্থার্থভাবে প্রকাশত হতে পারছে না বলে তাঁর বিদ্বোহ এবং 'তাঁনি 


পশ্চিমবন্গ 


সব বন্ধন থেকে সর্বদা মনীল্তর প্রয়াসী। তানি জানেন পাঁথবীতে 
মান্ষের প্রেম প্রকৃষ্ট উপায়ে প্রস্কাটত হতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই 
এইসবের বিরুদ্ধে তান +বদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তান 
প্রেম ও শান্তির জন্য নিয়োঁজত প্রাণ। অন্যায়, অত্যাচার, বশ 
জ্খলতা ও নিসার অতীতের বিরুদ্ধে যৌবনই সবচেয়ে সংগ্রামী 
ভাঁমকা নিতে পারে। তাই তান যৌবনের নশানবরদার। পাঁথবীর 
শ্রমশান্তই মানবসমাজে প্রকৃত কল্যাণসাধন করতে পারে বলে 'তাঁন 
শ্রমজীবী সমাজের আতনার আতমীয়। তাঁর দৃষ্টি শুধদ সমকালীন 
কল্যাণসাধনেই আবদ্ধ নয়। ?তাঁন পৃথিবীতে প্রেমজনিত স্থায়ী সখ- 
শান্তর সাম্রাজ্য প্রাতান্ঠত করতে ব্যাকুল। যতাঁদন পাঁথবীতে সতা- 
কার প্রেমের প্রাতিষ্ঠা হয়ে শান্ত-সামা-মৈত্রী-্বাধীনতা আজত হবে 
না, ততাঁদন কবির 'বদ্রোহ অম্লান থাকবে। যথার্থ প্রেম ও শান্ত 
স্থাপত হলেই তাঁর 'বদ্রোহী রূপ শান্ত হবে। তাঁর প্রদীগ্ত ঘোষণা, 
“আম পরশুরামের কঠোর কুঠার 
নঃক্ষান্রয় করব বিশ্ব, আনব শান্ত শান্ত উদার! 
আম হল বলরাম-স্কন্ধে, 


আম উপাঁড়' ফোঁলব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব- 
মহা- বিদ্রোহ রণ-ক্রান্ত 


আমি সেহীদন হব শান্ত, 
যবে উৎপণীড়তের কুন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধৰাঁনবে না 
অত্যাচারার খক্তা কুপাণ ভীম রণ-ভূমে রাঁণবে না 
বিদ্রোহী রণ-ক্রান্ত 
আঁম সেই দিন হব শান্ত!” 
বিদ্রোহ £ আগ্নবীণা) 


১০৪৯ 


নজরূলের এই কাঁবমানসের স্বরূপ তাঁর সাহিত্যাচন্তাবিষয়ক 
নানা রচনায় ধরা পড়েছে। নজরল প্রেমের পূজারী । এই প্রেম তাঁর 
কাছে সত্য ও স্ন্দর রূপে প্রীতভাত। ১৯৪১ খুশষ্টাব্দের ১৬ মার্চ 
বনগাঁ সাহতা-সভার চতুর্থ বার্ধক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপাঁতির আভ- 
ভাষণে তিনি বলোছলেন, 

“আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়শ 
প্রমা-শ্রীই আমার আঁস্তত্ব_আমার শান্ত ।...এই প্রেমই আমার আঁক্তত্ব। 
এই আঁস্তত্ব এই প্রেমকে খদুজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আম 
আঁভমানে সংহারের পথে চলোছলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শীন্তকে 
পেয়েই আমি পরম 'িত্যম-আমার ০1618]  5151600-কে 
গেলাম।” (নজরল রচনাসম্ভার £ ঢাকা ১৯৬১৪পু ১৪১) 

১৯১২৯ খ্যাস্টাব্দে টট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রাতষ্ঠা 
উপলক্ষে আয়োঁজত অনুষ্ঠানে সভাপাঁতর ভাষণে নজরুল স্পম্টভাবে 
জানিয়োছিলেন, 

“ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়ত আমার হাতের 
বোঝা, কিন্তু তাই ঝলে তাকে ফেলেও দিইীন। আমি গোধাঁল- 
বেলায় রাখাল-ছেলের সাথে বাঁশী বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জনের সুরে 
সুর 'মালয়ে আজান দিই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্ন খর তরবার "নিয়ে 
রণভূমে ঝাঁপয়ে পাঁড়। তখন আমার খেলার বাঁশী হয়ে ওঠে যুদ্ধের 
ব্ষাণ, রণাঁশঙ্গা। 
করে যে-সেই অসুরের জন্য।” 

(নজরুল রচনা-সম্ভার পৃঃ ১৯১৯) 
কীঁটসের মতো নজরুলের কাছে সত্য ও স্মন্দর ছিল এক ও আভন্ন। 
সদন্দরের প্রকাশকেই তান সাহত্য ও সংগীত বলে মনে করেছেন । 
১৯৪২ খীম্টাব্দের ২ জন তাঁরখের দৌনক 'নবযৃগেপ্র সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে (আমার সুন্দর) [লীখেছেন, “আমার স্ন্দর প্রথম এলেন 
ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কাঁবতা হয়ে। তারপর এলেন গান, 
সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা গদ্য) হয়েও মাঝে 
মাঝে এসৌছিলেন।” এই সন্দরকে তান শান্ত-সুন্দর, যৌবনসুল্দর, 
প্রেম-স্ন্দর, শোক-সান্দর ইত্যাদি নানারূপে দেখেছেন। ১৯২৬ 
খাীম্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার আযালবার্ট হলে বাঙলার হিন্দু 
মুসলমানের পক্ষ থেকে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আভ- 
নন্দনের উত্তরে প্রাতভাষণে 'তাঁন স্বীকার করোছলেন, 

“এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আঁম শীন্ত- 
স্ন্দর রূপ-সন্দরকে ছাঁড়য়ে আজো উঠতে পারাঁন। সহল্দরের 
ধেয়ানী দুলাল কাঁট্সের মত আমারও মন্ত্_ 1736809 15 1100), 
টা) ৮০৪৮০? 

(নজরুল রচনা-সম্ভার £ পৃ ৯৬) 


নজরুল সৃ*দরকে শুধু আনান্দত রূপেই দেখেন ন, তানি তাকে 
বেদনার্তরূপেও দেখেছেন। এই স্দন্দরকে রুপে রূপে অপরূপ করে 
দেখার স্তবস্তুতিকে নিয়েই তান সাহত্যরচনা করেছেন। "তান 
মনে করেন সূন্দরোর বেদনা থেকেই সাহত্যসাষ্ট হয়। তান তাঁর 


১০৫৬০ 


চকুবাক' গ্র্থভ্যন্ত "হংসাতুর' কাবিতায় তাঁর প্রথম প্রণাঁয়নশ নার্গস 
খানমের উদ্দেশে লিখোঁছলেন, 


“কাঁবির কাঁবতা সে শুধু খেয়াল 2 তুমি বুঝবে না, রাণী, 
কত জবাল দিলে উনুনের জলে ফোটে ব্দদ্বুদ-বাণণী। 
তুমি কি বাঁঝবে, কত ক্ষত হয়ে বেণুর বুকের হাড়ে 

সুর ওঠে, হায়, কত ব্যথা কাঁদে সংর-বাঁধা বীণা-তারে !” 


যে বেদনা থেকে সাঁহত্যের স্াষ্ট সে বেদনার মধ্যে বশ্ববেদনার 
প্রতিফলন চাই। সাহাত্যক নিজের বেদনা দিয়ে বি*ববেদনাকে স্পর্শ 
করবেন এবং তখনই িশ্বসাহত্য সান্ট হবে ও সাহিত্যে সর্বজন+- 
নতার পাঁরস্ফুটন ঘটবে। নজরুল তাঁর “যুগবাণী, গ্রল্থভ্যন্ত “বাঙলা 
সাহতে, মুসলমান' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলেছেন, 

“...সাহত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। 
সাহাত্যক নিজের কথা দিজের ব্যথা "দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, 
বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। স্াহাত্যিক যতই কেন সক্ষমতত্তেবের 
আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যেকোন লোক 
বাঁলতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা ; ইহা তাঁহারই 
বুকে গমারিয়া মারতোঁছল, প্রকাশের পথ পাইতোছল না। এইরূপেই 
ব্ব-সাহত্য স্াষ্ট হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনননতা ।” 

নজরুলের মতে সাহত্যে সারজনীনতা স্াষ্ট করা উাঁচত। তবে 
[নিজের জাতীয় ও দেশীয় বৌশষ্ট্যকে এঁড়য়ে বা হাঁরয়ে এই সার্ব- 
জনখনতা লস্ট করা ঠিক নয়। অল্তরের কতকগ্ীল সত্য ও সূক্ষমূতম 
ভাব আছে যেগঁল সকল দেশের লোকের পক্ষে সমান। সাঁহত্যসষ্টির 
সময় সাহাত্যককে এঁদকে দৃম্টি দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন! 
এদিকে লক্ষ্য রেখে জীবনের নিগ্‌ঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করে সত্যের 
সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে পাঁরস্ফুট করতে হবে। উন্ত প্রবন্ধে তান 
লিখেছেন, 

“সত্য যাঁদ লক্ষ্য হয়, সূন্দর ও মঞ্গলের স্যাষ্ট সাধনা রত হয়, 
তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ কাঁরবেই কাঁরবে। অন্যের ঠিক প্রাণে 
গিয়া আঘাত কারবার মত শীল্ত পাইতে নজের প্রাণ থাকা চাই। এসব 
কথা আমরা শৃধূ কোন [বিশেষ লেখক সম্প্রদায়কে উল্লেখ কাঁরয়া 
বাঁলতোঁছি না; ইহা উপন্যাঁসক, কাব, ছোট গঞ্পলেখক সকলের প্রীত 
প্রযোজ্য । এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ 
প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য_সৃন্টি। [তানই আর্টঙ্ট, যান আর্ট ফ:ুটাইয়া 
তুলিতে পারেন।” 

তান আরো লিখেছেন, 

“আর্টএর অর্থ সত্যের প্রকাশ (6%9001107 ০01 পট), 
এবং সত্য মাত্রেই স্যন্দর, সত্য চিরমত্গলময়। অ'টকে সান্ট, আনন্দ, 
বা মানুষ এবং প্রকৃতি ইত্যাঁদ 
অনেক কছ বলা যাইতে পারে তবে সত্যের প্রকশই হইতেছে ইহ.র 
অন্যতম উদ্দেশ্য । আমাদের নবীন তরুণ আটি্ট সাহাত্যক ও কাব- 
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গণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়শ সাঁহত্যসাণ্টর দিকে চেষ্টা 
ও প্রাণ প্রয়োগ কাঁরবেন, ইহাই আমাদের বাসনা ।” 


'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান" প্রবন্ধাটতে নজরুলের সাহত্য- 
1চন্তাবষয়ক কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ মক্তব্য থকাতে এটির একাঁট স্বতন্ত্র 
মূল্য আছে। এখানে নজরুল সতের প্রকাশকেই সাহত্যসাঁষ্টর অন্যতম 
উদ্দেশ্য বলেছেন। এই সত্য সুন্দর ও চিরমত্গলময়। অন্যের প্রাণকে 
আঘাত করার প্রাণ শান্ত সাঁহাত্যিকের না থাকলে সাহিত/সাঁন্ট ব্যর্থ 
হয়। তান মনে করেন “সাহত্যের মযন্তধারায় থাঁকবে চলার আনন্দ, 
ম্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কল-গান ও চণ্টলতা ।” তান বলেছেন যে 
শরীর ও মন্‌ সুস্থ, সবল ও আনান্দত না হলে সাহাত্যকের পক্ষে 
নব নব সম্পদে-ভরা সাহিত্যসন্ট করা সম্ভবপর নয়। সংস্বাস্থ্যের 
আঁধকারী সাহাত্যকই স্বাস্থ্যোদীপ্ত ও কলমুখর সাহিত্য রচনা 
করতে পারেন। সাহাত্যিকের মন প্রফুজ্ল রাখার জন্য তান অহপ- 
স্বল্প সংগীত আলোচনার পরামর্শ 'দয়েছেন। তাঁর ধারণা সংগীত 
আলোচনা করলে স্াঁহাত্যকের চিত্ত প্রফুজ্ল থাকবে ও তাঁর লেখা 
এক অপূর্ব মাদকতা ও শীন্তলাভ করবে। তাছাড়া সাহত্যকে সঙ্কী- 
তা, ভন্ডামি ও অসত্য থেকে মুস্ত রাখতে হবে। সাহিত্যের নতুন 
নতুন ধারার সঙ্গে সাহাত্যকের যোগাযোগ স্থাপন করা কর্তব্য, 
তাঁকে গন্ডালকা প্রবাহে ভেসে গেলে চলবে না। 1তাঁন মন্তব্য করেছেন, 
“...সাহাত্যকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুস্ত, 
উদার, তাহাতে কোন ধর্মীবদ্বেষ, জাতাবদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকবে 
না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যাঁদ সাহাত্যকের জীবন পাঁঙ্কল, 
অঙকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহ।র সাহত্য-সাধনা সাংঘাঁতক 
ভাবে ব্যর্থ হইবে৷ তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। 
যাহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মাস্ত, ?তিনি তত বড় সাহাত্যিক।” 

১৯২২ খীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তাঁরখের 'ধৃমকেতু'র প্জা 
সংখ্যায় প্রকাঁশত 'আনন্দময়ীর অগমনে' কাঁবতার জন্য নজর্‌লের 
এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তান আদালতে যে জবানবন্দী দেন 
তা পরে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী" নামে ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে 
পদ্াস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তান এই জবানবন্দীতেও কাঁবর 
বণীরূপ কাব্য যে সত্যের প্রকাশ ঘটায় এবং সেইজন্য তা ভগবানের 
বাণ) একথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 

“আমি কাঁব, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত 
স্বা্টকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রোরত। কাঁবর কণ্ঠে ভগ- 
বান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাঁশকা, ভগবানের বাণী। 
সে-বাণী রাজাবচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়াবচারে সে- 
বাণী ন্যায়-দ্রোহন নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দাঁণ্ডত 
হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোতে, ন্যায়ের দুয় রে তাহা 1নরপরাধ, 
নস্কলুষ, অম্লান, আনর্বাণ সত্যম্বরূপ 1” 

সত্যের মৃত্যু নেই। সূতরং সত্যস্বরূপ কাঁবর বাণীরও মৃত্যু 
ঘটতে পারে না। তাঁর মতে কোনো প্রাতকূল পাঁরবেশেই কাবিকে সত্য 
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থেকে বিচ্যত হলে চলে না। কাঁবকে হতে হবে পরম আতনবি*বাসণ 
ও সত্যসন্ধ। 

সজনীকান্ত দাস নজরুলের ীবদ্রোহন” কাঁবতাকে অশালীনভাবে 
ব্যঙ্গ করে সাপ্তাঁহক 'শাঁনবারের চিঠি” 6৪ অক্টোবর ১৯৯২৪)-তে 
'ব্যাঙ' শীর্ষক একাঁট কাঁবতা লেখেন। নজরুল এই কাঁবতাঁটকে 
মোঁহতলাল মজুমদারের রচনা বলে ভূল করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা” নামে 
একি কবিতা প্রণয়ন করেন। কাঁবতাঁট ১৩৩১ সালের কার্তক 
মাসের 'কল্লোলে' প্রকাঁশত হয় এবং পরে অনেকাংশে পাঁরবার্তত হয়ে 
“সাবধানী ঘণ্টা, নামে 'ফাঁণ-মনসা” কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করে। 
পূবেই বলোছ নজরল সাহত্যকে সত্যের প্রকাশ বলে মনে করতেন। 
সত্যের স্মন্দর ও মগ্গলময় রূপকেই তান বরণ করেছেন। সুতরাং 
সাঁহত্যে নোংরাঁম ও বাঁদরাঁমকে স্বাভাবকভাবেই [তান তীব্রভাবে 
আকুমণ করতে এঁগয়ে এসেছেন। 'সর্বনাশের ঘণ্টা” কাঁবতায় তাঁর 
কণ্ঠে ধবানত হয়েছে, 


“এত ইতরামি, বাঁদরামী-আর্ট আচ্টেপ্ষ্ঠে বোধে" 
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউ হাউ মর কেদে"? 
এই নোত্রাঁম ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয়! 

আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভেঙচানো নয়।” 


১৩৩৪ সালের ১৪ পৌষ তাঁরখের সাপ্তাহক 'আতমশান্ত'তে 
ব্ড়র পিরশীত বাঁলর বাঁধ প্রবন্ধে নজরুল তাঁকে নিয়ে নানা 
কদর্য বাদানুবাদ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যাথত চিত্তে মন্তব্য করোছলেন, 
“সাত্ই আমরা সাহাত্যকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা 
না খেয়ে এবং কামড়াকামাঁড় ক'রে মার।” উত্ত প্রবন্ধের অনান্র রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, ঘীব*বকাঁব সম্রাটের আসন-রাঁবলোক-_ কাদা 
ছোঁড়াছধাঁড়র বহন উধের্ব।” সাঁহত্যে এই কাদা ছোঁড়াছ'াঁড় অর্থাৎ 
অহেতুক পরস্পর নিন্দাবাদকে নজরুল যখনই পেরেছেন প্রবলভাবে 
আক্রমণ করেছেন। এই অকারণ 'িন্দাবাদে সাহত্যের প্রচণ্ড ক্ষাত 
হয় বলে তান মনে করতেন। তবে তান এও 'ব*বাস করতেন যে 
সত্যকার সাহাত্যিক 'নন্দাবাদের মধ্যেও সাঁহত্যের অরতাকে উপলাব্ধ 
করেন। তাই বর্তমানে বিশবসাহত্য প্রবন্ধে বার্ষক প্রাতকা, ১৩৩৯) 
তাঁর উীন্ত, “...তখনো চারপাশে কাদা ছোঁড়াছাঁড়র হোঁল-খেলা চলে। 
আম স্বপ্নের ঘোরেই বলে উঠি “ 7100. :৬%50 1106 701] [01 
06201) 10001661010 1? এই 17000015160 কাব । 


পূর্বেই উল্লেখ করোছ নজরুল স্থায়ী সাহত্যসাষ্টর সপক্ষে 
ছিলেন এবং তাঁর বিশবাস ছিল যে প্রদীপ্ত যৌবনোচিত প্রাণপ্রাবল্যের 
সাহায্যে সমস্ত জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করে মদান্তর সহজ আনন্দ 
ফোটাতে পারলেই স্থায়ী সাহত্য রচনা সম্ভব। 

নজরুলের ধারণায় কার দাঁয্ত্ব সত্যকার কাব্যসৃষ্টর। বাঁধা 
নিয়মের বঙ্গা কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবা গাঁত পদে পদে ব্যাহত ও 
আহত করলে অর্টে'র যথার্থ উদ্দেশ্য ক্ষন হয়। এই সূত্রে 1তাঁন 
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ক্লযাসকতার সমর্থকদের কটাক্ষ করেছেন। প্রচীনপন্থী আর্টশালা- 
রক্ষী সনালোকদের "প্রাণহীন আনন্দগুণডা” কলতেও তান দ্বিধা 
করেন নি। তি'ন বলেছেন বেদনাকে আশ্রয় করে নবানপন্থীদর 
নবসাহত সৃষ্ট করতে হবে এবং এই সাহত্যই হবে স্থায়ী সাহত্য। 

নজরুল মনে করতেন স্াহত্যে ছেট বড় সকলেরই প্রয়েংজন আছে 
এবং সাহত্যের সকল 1বভাগই সমান মূল্যবান। কাঁব্যের সঙ্গে নাটক 
ও কথাসাহত্যের তুলনা করে [তান ইব্রাহম খানকে একাঁটি পত্রে 
(সওগাত, পৌষ ১৩৩৪) দলখোছিলেন, “আপাঁনও 'কামাল পাশা" না 
িখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক 'ীলখতে আরম্ভ 
করুন না।....ক.মাল পাশা"র দরকার আছে জান, কিন্তু ত:র চেয়েও 
দরকার-_ আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজে'ড 
তুলে ধরা।...আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহত্যিকের। এর 
তে। কোনো আশা-ভরসাও দেখাছ নে কারূর মধ্যে। অথচ কথা-সাহত্য 
ছড়া শুধ্‌ কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফয়ে 
তুনতৈ কেউ পারবেন না।” এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 
“কামাল পাশা নজরুলের 'আণ্নবাঁণা' কাব্যগ্রম্থভন্ত একটি বখ্যাত 
কাবতা। 

১৯২৮ খীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ার তাঁরখে কাজী মোতাহার 
হোসেনকে লিখিত একাঁট পত্রের এক জায়গায় নজরুল িখোঁছলেন, 
“কাব এবং মৌ-মক্ষী! বিশ্বের মধু আহরণ কারে মধু-ক্র রচনা করে 
গেল এরাই।” নেজরুল রচনা-সম্ভার £ প্‌ ১৮৮) । তাঁর মতে সাষ্টর 
মধ্যে ষ্টার পাঁরচয় বিধৃত থাকে । ১৯৪১ খ্যীম্টাব্দের ৫& ও ৬ এরীপ্রল 
কলকাতা মুসাঁলম ইনীঁস্টাউউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহত্য-সাঁম- 
'তর রজত-জাঁবলশী উৎসবে সভপাঁতর ভাষণের এক জায়গায় নজরুল 
বলোছলেন, “সাহত্য ব্যান্তত্থেরই প্রকাশ । আম সমহত্যে ক করোছ, 
তার পাঁরচয় আমার ব্যান্তত্বের ভিতর । পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, 
তার জন্য তার দল মেনে, আমও আমার ধ্যানের প্রয়তমের দিকে 
চেয়েই গড়ে উঠোছ। আম কোনো বাধা-বন্ধন স্বীকার কারান, 
[বিস্মৃত দিনের স্মাতি আমার পথ ভ্দলায় নি, আম আমার বেগে পথ 
কেটে চলোছি।” (&ঁ £ পৃ ১৪৬)। ১৯২৬ থ্যীষ্টান্দে ১১ অগস্ট 
তারিখে বেগম শামসূন্‌ নাহার মাহমদকে লিখিত পত্রের এক জায়- 
গায় তিনি মন্তব্য করৌছলেন, “সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টটকে যে দেখেছে 
সে-ই বড় দেখা' দেখেছে। এই দেখা আর্টের দেখা, ধেয়ানীর' 
দেখা, তপস্বীর দেখা ।” (নজরল রচনা-সম্ভ:র পৃঃ ১৬৩)। কাব- 
তার মধ্যেই কাঁবির প্রকৃত জীবনণ প্রকাঁশত হয়। উত্ত চাঠর অন্য এক 
জায়গায় 'তাঁন লিখেছেন, “আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা 
আমার লেখায় পাবে। অবশ্য, লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের 
নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। এখানৈই তো 
আমার সাঁত্যকার জীবনী লেখা রয়ে গেল।” প্ঁ £ প্‌ ১৬৪)। 

নজরুলের 'ধারণায় কবিকে তাঁর কাব্যসাঁষ্টর ক্টিপাথরে ঘষে 
তাঁর গুণাগুণ বিচার করা ডাঁচত। তাঁকে তাঁর ব্যান্তগত ধর্মাধর্মের 
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ম'নদণ্ডে' বিচার করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নানা নিভ্রান্তির সাঁষ্ট হয়। 
১৩৩২ স:লের ২৩ অগ্রহায়ণ তা'রখে আনওয়ার হোসেনকে [লাখত 
পত্রের এক জায়গায় তাঁর উীন্ত, “মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল 
করেছে-আমার কাঁবতার সঙ্গে আমার ব্যান্তত্বকে অর্থাৎ নজরুল 
ইসলামকে জাঁড়য়ে। আম মুসলমান_কিন্তু আমার কাবতা সকল 
দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির । কাঁবকে হিন্দ-কীঁব, মুসল- 
মান-কাঁব ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্ট! 

আম আপাতত শুধু এইটুকুই বলে রাঁখ যে, আমি শাঁরয়তের 
বাণী বালান-আশম কাঁবতা লিখোঁছ। ধর্মের বা শাস্তের মপকাঁঠি 
দয়ে কীবতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগেলের সাঁষ্ট হয়। ধর্মের 
কুড়াকাঁড়র. মধ্যে কাঁব বা কাঁবতা বাঁচেও না, জন্মলাভ করতে পারেন না। 
তার প্রমাণ_আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকাঁড়র পর থেকে আর' 
দেখা কাব জল্মাল না।” (এ £ প্‌ ১৫২)। 


উপরের মন্তব্য থেকে এ কথা স্পস্ট যে নজরুল কখনও চান 'নি 
যে কাবতা কোনো সঙ্কীর্ণ ধর্মমতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং 
তার মধ্যে কোনো বশেষ উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে উঠবে। তাঁর ভাষায়, 
“আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাঁপয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের 
হান হয়।” ছব্রাহম খানকে লেখা পত্র। নওরেজ, ভাদ্ধু ১৩৩৪) 
কাবতা দেশ কাল জাতি 'নারশেষে সকলের আনন্দের সামগ্রী । 
সামায়ক গণ্ডির মধ্যে কাঁবতাকে বাঁধতে গেলে তার পক্ষে স্থাঁয়ত্ব লাভ 
করা অসম্ভব। তানি সাহত্য সম্পর্কে এক অন্রান্ত সময় চেতনা ও 
ইাতিহাসবোধের পাঁরচয় দিয়েছেন। এক উজ্জল সময়চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
হয়ে তান লিখেছেন, “বাঙলা সাহত্যে অমার স্থান সম্বন্ধে আম 
কোনোণদন চিন্তা করি নি। এর জন্য লেভ নেই আমার । সময়ই হচ্ছে 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যাঁদ উপযযস্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়ত ॥” 
(আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র। নজরল রচনা-সম্ভার £ পৃ 
৯৫৬) | পৃবলোচিত 'বাঙুলা সাঁহত্যে মুসলমান” (ষুগবাণন) 
প্রবন্ধে স্থায়ী সাঁহত্য স্ান্টর উপায় এবং স্থায়ী সাহত্্রন্টা 
রবান্দ্নাথের প্রসঙ্গে তান বলেছেন, “এখন আমাদের বাঙলা সাহত্যে 
স্থায়ী প্রভাব বিস্তার কারতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার 
জড়তা দূর কারয়া তাহাতে ঝর্ণর মত ঢেউভরা চপলতা ও সহজ 
মান্ত আনিতে হইবে। যে সাহত্য জড়, যার প্রাণ নাই, সে নিজীর্ব' 
সাঁহত্য দয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী 
সাঁহত্যও হইতে পারে না। বাঙলা সাহত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব' 
কম লেখকেরই লেখায় ম্যান্তুর জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটতে দেখা 
যায়।” 

নজরূলের মতে তারণ্য বা যৌবনই সমস্ত দার ও বেদনা সহ্য 
করে প্রকৃত প্রাণবন্ত ও আভনব সাহত্য সৃষ্টি করতে পারে। তরুণদের 
বিষয়ে ইব্রাহম খানকে একাঁট পত্র তিনি লিখোঁছলেন, “দরদ্র সইবার 


মত পিঠ যাঁদ কারুর থাকে, তা তর্ণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে' 
(শেষাংশ ১০৭৩ পূচ্ঠায়) 


পশ্চিমবঙ্গ 


পাঁশচমবঙ্গ 


তিনি পরেন গইতে প্রেমের গান 


দরুণ অপ্রেমের আগুন 
যখন তিন-ভুবনে আনে চোখের ধাঁধা যখন মানুষ 
1নজের বুকে ছার বসায়, দিনদ্‌পঢরে ভাইকে করে খন: 


তান পরেন রন্তেভাস। ম'টকে বকে জড়িয়ে ধ'রে 

অবাক করতে ভালবাসা- 

'জীবন, আহা জীবন, আহা মনব জীবন, অ.বাদ করলে হয় সে 
সোনা ! 


সব যাঁদ যায়, তবুও তাঁর মুখের ভাষা 

হয় না মালন। বরং সর্বন শেই ?তাঁন হাতের কলম বকের রন্তু 

এক করে নেন; সর্বনাশেই স্বপ্ন দেখেন, রাস্তা হাঁটেন, 
যমদ:য়ারের কড়া নাড়েন_ 


তান প.রেন মানুষ ও পৃথিবীর জন্য, প্রেমের জন্য জীবন 'দতে; 
যুদ্ধ হেরে য্্ধ জিততে; তিন ভূবনের পশ.র স্পধধা, ইতর স্বর্থ, 
হিংসা ও লে'ভ 

গানের হাওয়ায় উীঁড়য়ে দিতে। তিনি পারেন। 


1তাঁনই পারেন ॥ 


২ জৈো্ঠ, ১৩৮৫ 
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বদ্রেহণ কীব কাজী নজরুল ইসলামের' কাঁবসন্তার দা 
ভাগ। এক ভাগে তান ভারতের জাতীয় ম্যান্ত আন্দোলনের 
এক প্রবল সমর্থক, অন্য ভাগে তান আন্তজর্াতক মৈত্রী 
সৌন্রাত্র ও সংহাতির এক শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। নজরুলের ব্যান্তত্বে এই 
দুই আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না, তার কারণ তাঁর 
জাতীয়ত।র ধারণা সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা সংকুচিত নয়, 
পরন্তু আন্তজ্াতক আদর্শে পেশছুবার এক আবাশ্যক প্র।থাঁমক 
পদক্ষেপ মান্র। বিশ্বকে ভালবাসবার পূবশর্ত হসাবে আগে 
স্বদেশকে ভ।'লবাসা চাই, নয়তো বিশ্বপ্রেম প্রায়শ একটা শৃন্য- 
গর্ভ অস।র আস্ফালন হয়ে দাঁড়য়। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য 
বেদনাবোধ নেই, তার স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নেই, 
এঁদকে বশ্বমৈত্রীর জন্য কে'দে ভাসিয়ে দিতে চাওয়া-এর ফাঁক 
ও মোৌক লোকের চোখে না পড়েই পরে না। 

সুখের বিষয় নজরুলের জীবনে এমনতর ফাঁক ও স্বাঁবরোধের 
অবকাশ ছল না। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল খাঁটি স্বদেশপ্রেম_ 
দেশকে তান গভীরভাবে ভ।লবাসতেন, তা বলে নিজের দেশের 


ধাকছ; সবই ভাল আর বিশ্বমহাঁতলে বাদবাঁক সব কিছুই 
মন্দ এমনতর অনুচিত শ্রেম্তত্বাভমানে ও চিত্তকার্পণ্য তাঁর ছিল 
না। ফলে দেশকে ভালবেসেই একই সঙ্গে বি*বকে ভালব।সাও 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জাতীয়তা বা স্বদেশাত্বকা বৃদ্ধির 
মধ্যে উগ্র জাত্যাভম।ন, পরাঁবদ্বেষ তথা জঙ্গীবাদ মনোভাব 
নাহত থাকলে তা ক্ষাতকর এবং পাঁরণামে নিজ দেশেরই বিকাশের 
বাধক হয়ে ওঠে । কল্তু নজরুলের স্বদেশপ্রেম সে জাতের স্বদেশ- 
প্রেম ছিল না। তা ছিল মস্ত উদার, ভৌগোলিক গণ্ডীবদ্ধতার 
কৃন্িমতা বাঁজতি। ফলে তাঁর পক্ষে দেশবাসীর স্বাধীনতার দাবি 
জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ব*ববাসীর মীন্তর 
দাঁবতে সোচ্চার হওয়া িছ_মান্র অস্বাভাঁবক বা অগপ্রত্যাঁশত 
ছিল না। বস্তুত এই দ্দই দাঁব তান প্রায় একই কালে উচ্চারণ 
করেছেন তাঁর কাব্যে ও সাঁহত্যে, আর, আরও যেটা আশ্চর্যের, 
সাহত্য জীবনের একেবারে প্রারম্ভভাগ থেকেই জাতীয়তা ও 
আন্ত্জীতকতা তাঁর চিন্তায় ও কল্পনায় যুন্তবেণীর মত অচ্ছেদ্য 
হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 

এ জাতিপ্রেম থেকে িশ্বপ্রেমে উত্তরণ নয়, বা বিবর্তনের 
নানা ধাপ বেয়ে দেশের গাঁণ্ড আঁতব্রম করে জগৎংসভায় গিয়ে 


১০৫৪ 


পেশছূনো নয়__ এ প্রায়-সহাবস্থন। যে কালে নজরুল ধমকে 
পান্রকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে তীব্র ধিকু'র ও জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্য গভীর অ.কুলতাপূর্ণ “আনন্দময়ীর আগমনে, 
নমক জব্লাময়ী কাঁবতাঁট িখে রাজদ্রোহের আঁভযোগে কারা- 
বরণ করেছেন, প্রায় তার একই সময়ে বা ছু পরে তান একা- 
ধক কবিতায় রুশ িব্লবকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং ব*বজোড়া 
সর্বহ'রা নপীঁড়ত শ্রেণীর সংহাঁতর জয়ধবান করে 'অন্তর- 
ন্যাশনাল সঙ্গীত" রচনা করছেন। কিংবা, ধূমকেতু প্রকাশেরও 
আগেকার পর্বে সান্ধ্য নবযুগ পান্রিকায় কাজী নজরুল কমরেড 
মুজফ্ফর আহমদের সহযোগতায় ভারতের অভ্যন্তরে 
সংঘাঁঠিত জাতীয় ঘটনাবলীর সংবাদের পাশে পাশে বশববার্তাকেও 
একটা বড় স্থান ছেড়ে দিচ্ছেন। “পরদেশ পঞ্জন” এবং “মৃসালম 
জ'হান” এই দুই নামে িব*ববার্তীগ্াঁল প্রকাশিত হত। সুতরাং 
নজরুলের ভাবনায় জাতীয়তা ও আন্তর্জাঁতকত।র স্ফূরণ, বলা 
যেতে পারে প্রায় সমকালেরই ঘটনা আর এই ঘটনা সাহত্য- 
জীবনের একেবারে সন্তরপাতেই সংঘাঁটত। 


দেশের স্বধাীঁনতার জন্য অদম্য কামনা নজরুলের কাঁবতায়, 
গানে, গদ্যরচনায় সব্ত্র একটা তীব্র ভাবাবেগ নয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। নজরুলের রচন।য় এই হৃদয়ধর্মের আঁধক্যের মূলে 
আছে তাঁর সহজাত মানবদরদ, বিশেষত সমজের অত্যাচারত 
অ।বচাঁরত অনাদৃত শ্রেণীর মানুষের জন্য অপাঁরমেয় সহানু- 
ভাতি। নজরুল পীবদ্রোহী' কাব আখ্যায় আখ্যাত হয়েছেন সে 
[কছ; আকস্মিক বা আপাঁতিক আঁভধার আরোপ নয়, কাঁবর 
দার্নবার ভাবাবেগের এ*বর্যের মধ্যেই ওই তাৎপর্যপূর্ণ আভ- 
ধার মূল খঃজে পাওয়া ষ'বে। এই প্রকার ভাবাবেগের এশবর্য বা 
প্রাচুর্য কাব্যশৈলীর চরমোৎকর্ষের ব্যাঘাতক হয় কিনা ঠিক বলতে 
পারব না, তবে তা যে আন্তারকতার এক শ্রেষ্ঠ উৎস সে 'বষয়ে 
সন্দেহ করা চলে না। যে-কবির অন্তরে 'নগৃহীত শোষত 
স্তরের মানুষদের জন্য এত বেদনার কার্দণ্য ও দঃখের আর্ত, 
তাঁর পক্ষে ক পাঁরশীলত বাঁদ্ধজীবী কাবর ধরনে আঙ্গিকের 
বিশদ্ধি আর বাগৃভঙ্গর পাঁরামিতি ও পারপাট্য রক্ষা করে 
[নিকষ কবিতা লেখা সম্ভব। ওই মাঁজতশৈলী স.কার্ধত-ছন্দ 
কিন্তু কার্যত হুদয়তাপে দ্বীন কাঁবতা রচনার সংস্কার ও অভ্যাস 
আর যাকেই মানাক, নজরুলকে মোটেই মানায় না। নজরুলের 


পশ্চিমবঙ্গ 


দদর্বলতার দিক হয়, একই সঙ্গে সেটা তাঁর শ্রেষ্ঠ শান্তরও এক 
নিশানা। লক্ষ্য করবার বিষয়, নজরুল যখন স্বাধীনতার 
আকুলতায় ভরপুর করে স্বদেশ ভাবোদ্দীপক কাঁবতা লেখেন, 
একই সময়ে তিনি দেশের অগাঁণত পাঁড়ত আর্ত সর্বহারা 
মানুষের ম্যান্তর কথাও বলেন। তাঁর কল্পনায় জাতীয় ম্যান্ত আর 
নির্যাতিত সাধারণ ম।নুষের মুক্তি সমার্থক। দেশের স্াবধা- 
ভোগী শ্রেণীর মান্ষগাঁলর আরও বেশী জরীবধাপ্র।া্তর 
সূযোগের জন্য তান স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তান 
স্বাধীনতা চান দেশের গণনাহীন সাধারণ দুঃখী মানুষের জীবনে 
মান্তর স্বাদ বইয়ে দেবর জন্য, তাদের সীমাহীন দারিদ্রের 
দুর্গত ঘুচে য়ে যাতে তাদের জীবনে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য 
আসে সমাজে তার উপযুস্ত পাঁরবেশ স্যান্টর জন্য। পেটমোটা 
মানুষের পেট আরও স্ফীত করব।র জন্য যে-স্বাধীনতা, তেমন 
স্বাধীনতার জন্য নজরুলের মনে কোন মোহ নেই। তাঁর চাওয়া 
্বাধীনতার মানেই হল মেহনত মানুষের স্বাধীনতা, শ্রমজীবী 
কৃষক-মজদূরের স্বাধীনতা । সমাজের একেবারে সবশেষের পৈঠায় 
যারা বাস করে সেই অগাঁণত নরুপাধিক 'নরুপায় নিঃস্ব 
মনষের স্বাধীনতাও, বলাই বাহুল্য, তাঁর এই স্বাধীনতার বলয়ের 
অন্তর্গত । কাজেই নজরুলের জাতীয়তকে বুর্জোয়া ন্যাশা- 
নালিস্টের জাতীয়তার সঙ্গে কোনমতেই এক করে দেখা চলে না। 
এ দুয়ের জাতই আলাদা । 


ভাবাবেগের এ্বর্য 


নজরলের প্রীতাঁট কাঁবতায় যেন ভাবাবেগ টগবগ করে 

ফুটছে এবং আগ্নেয়াগারর অপ্নি-উচ্ছৰাসের মত লেখনীমুখে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীর রোষ ও ধিক'র-ধাঁনর গাঁলত 
লাভাম্োত উদীগরণ করছে। যে “আনন্দময়ীর আগমনে” 
কাঁবতার জন্য কাঁবর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় (১৯২৩) 
তার প্রথম কয় পংন্ত এরুপ ঃ 

“আর কতকল থ'কাঁব বোট মাটির চেলার মার্ত আড়াল 

স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারণ শান্ত চাঁড়াল; 

দেব-শিশুদের ম'রছে চাবুক বার যুবাদের 'দচ্ছে ফাঁসী, 

ভূ-ভারত আজ কসাইখ.না আসাঁব কখন সর্বনাশ ? 

রণাঙ্গনে নাবরে কে আর তুই না এলে কপাণ ধরে 2 

পারচ্কার বুঝতে পারা য় অন্তরের ফুটন্ত জবালামুখ 

থেকে যে অনলম্্বী আবাহনীর উৎসার তার উীদ্দণ্ট কে বা 
কারা ? সেই সঙ্গে স্বদেশবাসীদের মধ্যে যারা পরপাঁড়ক লৃণ্ঠক 
ও বণক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রাতি সহযোগিতার হাত 
প্রসারত করে দিয়ে এদেশে অবাঞ্চত বিদেশ শাসন আরও 
বেশী কায়েম করতে সাহায্য করছে, শন তাই নয়, ইংরেজের 
নিকট নানাবধ গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে দেশের স্বর্থের প্রাত 
চূড়ান্ত বিশবাসঘাতকতা করছে, তাদের তান একহাত “নিয়েছেন 
এই কাবিতায় এবং তাদের সম্পর্কে চরম ঘৃথা প্রকাশ করেছেন_ 


পশ্চিমবঙ্গ 


“উৎপাঁড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নীম, 
হিজরে ভীরুর ধর্মকথায় ভগ্ডামীতে অসছে বাম। 

টকাঁটাকর এ ল্যাজুড় সম 1দকাঁবাঁদকে উড়ছে টাক, 
দেবতার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শাখ। 
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগাঁল খেয়ে ভরায় উদর 
টকাটাক হয়; বিষ্ঠা ক নেই-_-ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধোর ! 
আজ দানবের রঙমহলে তোন্রশ কোট খোজা গোলাম 

ল।থ খায় আর চেশ্চায় শুধ্ব_-দোহাই' হুজুর মলাম মলাম ।" 

কাঁবকে যখন হগাঁল জেলে বন্দী করে রাখা হয় তখন বাংলার 
জেলগদালর অবস্থা ছিল অতীব দঃসহ। রাজবন্দীদের প্রাত 
জেল-কর্তুপক্ষের আচরণ কা হওয়া উচিত বা অন্চত তার 
নয়মগ্ল জেল-কোডে ববাঁধবদ্ধ থাকলেও কার্যত সেগুলিকে 
মান্য করবার কোন গরজই দেখা যেত না জেলের কর্তাদের। 
[কতাবেই শুধু সেগঁল লেখা থাকত, বস্তুত অবস্থা ছিল 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । জেলের অসহনীয় অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতি- 
বাদ জানয়ে কবি দীর্ঘাদন অনশন করেছিলেন সে কথা সর্বজন- 
বাদিত। অনশনে মৃত্যু ঘটলেও, তার থেকে তান প্রাতানব্ত্ত 
হবেন না এমাঁন ছল তাঁর সংকল্পের অনমনীয়তা। কাঁবগুরু 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য 'তারযোগে 
অনুরোধ করেন, এক রহসাময় কারণে জেল-কর্তৃপক্ষ সে-টেলিগ্রাম 
কবির কছে পেশছে দেন না। বিদেশী শাসক শান্তর চ্বেচ্ছাচারী 
মনোভাব ও বিচিত্র খেয়ালের এ এক মোক্ষম দষ্টান্ত। অবশেষে 
মাতৃকল্পা শ্রীয্স্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর হস্তক্ষেপে ও 'নবন্ধা- 
[তশয্যে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন। 

ইংরেজের কারাগার সম্পর্কে কাবর প্রকৃত মনোভাব কী 
ছল তা িনচের গানাঁটতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে-_ 

কারার এ লৌহ কপাট 
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট 

রন্তু জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদ", 
ওরে ও তরুণ ঈশান, 

বাজা তোর প্রলয় বষাণ, 

ধংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভোঁদ।” 

এ গানটা অবশ্য জেলে বসে লেখা নয়। আগের অধ্যায়ের 
রচনা । এটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'বাগ্গালার কথা" পা্রকায় ২০ 
জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় “ভাঙার গান” নামে ছাপা হয়োছল। 
ভ.ঙার গান ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। 

জেলে বাঁরশালের প্রাসদ্ধ নির্যাতিত দেশনায়ক সতান সেন 
এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট রাজবন্দীকে যখন হাতে হাতকড়া 
ও পায়ে বেড়া পায়ে সেলে অবর্দ্ধ করে অন্যান্য বন্দীদের 
থেকে দরে সাঁরয়ে রাখবার আয়োজন করা হল, তখন নজরুল 
তাঁর বিখ্যাত “শকল-পরার গান”ট গেয়ে ওই অবস্থার প্রাতবাদ 
জানালেন। নজরুলের দীর্ঘাদনের ঘাঁনন্ঠ সাথী ও সুহ্ত 
শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বিবরণ (কাজী নজরুল ইসলাম 
পৃঃ &&) থেকে দেখা যায়, কাব এই সময়ে সেলের লোহার 
গরাদের উপরে স্বীয় হাতকড়া বাঁধা হাত দুটির ঘা 'দয়ে 'দয়ে 
প্রয়োজনীয় লয়ের স্যান্ট করে গাইতেন-- 


১০৫৫ 


“(এই) শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল 
(এই) শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল! 
(তে 'ম'র) বন্দীকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়, 
(ওরে) ক্ষয় করতে অসা মোদের সবার বাঁধন ভয়! 
(এই) বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়, 

(এই) শিকল বাঁধা পা নয় এ ?শকল ভাঙ্গা কল।” 


ঠিক অনুরূপ ভাবের প্রাতধ্'ন মেলে তাঁর “সেবক” ন'মক, 


প্রাসদ্ধ কাঁবতাটিতেও। জেলে থাকা কলে এই কাঁবতাঁটর আবৃত্তি 
দ্বারা কাঁব তাঁর সহবন্দীদের সংশ্রামশান্ত বাঁড়য়ে তু | 
ন.ই িরে কেউ সত্য-সেবক বুক খুলে অজ দাঁড়ায় 2 
1শকলগুলো বাকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়, 
বজ্হাতে 'জন্দ,নের এই 'ভাক্তটাকে নাড়ায় 2” 


শজন্দান” মানে জেলখানা। ছিকলকে বিকল করর 
ধানস'দশ্যযুন্ত বাক্‌ প্রাতমণট নজরুলের গানে বারে বারে ফিরে 
এসেছে। 
নজরূলের আর একটি প্রাসদ্ধ রচনা হল “বন্দীবন্দনা” 
নামক গানাট। কমরেড মুজফফর অহৃমদের মতে এই গ.নাট 
কাব রচনা করোছলেন অসহযোগ আন্দোলনের কালে, কুমিল্লায় 
বসে। (কাজ নজরুল ইসলাম ঃ স্মাতিকথা', পৃঃ ৮১)। গ'নের 
প্রথম কয়েক চরণ এইরকম ৪ 
“আজ রন্ত-নীশ-ভোরে 
এ কি এ শান ওরে 
মীন্ত-কোলাহল বাঁন্দ-শজ্খলে, 
এ কহারা কারবসে 
মুক্তি হাঁস হাসে 
টুটেছে ভয়-বাধ। স্বাধীন হয়া তলে" 


মরণ-জয়ের প্রেরণ। 


নজরুলের প্রায় প্রত্যেকাট স্বদেশী গানেই মরণ-জয়ের 
উজ্জীবক প্রেরণ:র ভ.বাঁট 'নীহত আছে। উপরের গনাটও তার 
কাতিক্রম নয়। 
“ওরা দুপ'য়ে দ'লে গেল মরণ শঙকারে 
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙকারে 
বণীজল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্ক রে, 
[াবজয়ী-সঙ্গশীত বন্দী গেয়ে চলে, 
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ধা পশেছে রে উতল কলরে লে।” 
মরণ জয়ের ভাব খ্যাত 'মরণ-বরণ” গানাটিরও মূল 
উপজীব্য £ 
“এস এস এস ওগো মরণ ! 
এই মরণ-ভীত মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ 
না বোরয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে 
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে, 
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বকের পরে 
ভনমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভগন ভরা চরণ ।” 


৯০৫৬ 


এই গানাটিও অসহযোগ আন্দোলনের কালে র.চত। এর 
পরের আর একটি প্রাসদ্ধ গন হল "পাগল প'থক"। এট 
গন্ধীজণীকে উদ্দেশ্য করে রচিত। গান্ধীজীর আহংসাতত্ের 
প্রীতি যাঁদও নজরুলের তেমন আস্থ, ছিল না, ত'হলেও ৯৯২০- 
২১ সালের অসহযেগ আন্দেলনে জন-জাগরণের এক প্রচণ্ড 
বিগ্রহ রূপে গান্ধীজীর ভাবমৃর্ত তাঁর কাঁব-কজ্পন:কে বাবশেষ- 
ভবে আকর্ষণ করোছল। ত রই ফলশ্রীতি এই গান। 
“এ কোন্‌ প;গল পাঁথক ছুটে এলো বাঁন্দনী ম'র আ.ওনযয়। 
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যয়। 
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন 
কে এলো রে করতে ছেদন ? 
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মান্ত-শঙ্খ কে বজয়॥" 
কাঁবর এ সমস্ত গান তাঁর শবষের বাঁশন' ক.বাগ্রন্থের মধে। 
পাওয়া যাবে। 
িন্তু নজরূলের জ.তায় ভাবোদ্দীপক সবচেয়ে প্রীসদ্ধ গান 
হল “দুর্গম গার কান্তার মরু” ন'মক কেরাসটি। ক বাণীর 
গ'ম্ভীর্যে ক সুরের সমৃংদ্ধতে এ গানাঁটির কেন তুলনা হয় না। 
এটি ১৯২৬ সলের ২২ মে আঁরখে কৃষ্ণনগরে অন্ান্ঠত দুইাদিন- 
ব্যাপী বঙ্গীয় প্রথদেশিক সম্মেলনের উদ্বে ধন-সঙ্গীত রূপে গত 
হয়োছল। রচন'ও ওই সময়ের। 
“দুর্গম গার কন্ত:র মরু দক্তর পারাবার 
লাঁঙ্ঘতে হবে রান্র-ীনশীথে, যাত্রীরা হযীশয়ার! 
দলতেছে তরী, ফলাঁতেছে জল. ভঁলতেছে ম.'ঝ পথ, 
ছিপশড়য়াছে পাল, কে ধাঁরবে হাল, আছে কার 'হন্মৎ 2 
কে আজ জোয়।ন, হও অগয়ান, হািকছে ভবিষ্যং। 
এ তুফান ভ রী, দিতে হবে পাড়, নতি হবে তরী পার ॥” 
গানের একটি অংশে অছে_ 
“অসহ.য় জাতি মারছে ডূ'বয়া জানে না সন্তরণ, 
কণ্ড'রী আজ দোঁখব তেমার মতৃম্পান্ত পণ! 
শহন্দু না ওরা মুস্ীলম 2 ওই জিজ্ঞসে কেন জন ঃ 
কান্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তন মোর মার।” 
এই গানে [হন্দ্-মূসলম নের ীবশেষ উল্লেখের করণ এই 
যে, ওই সময় কলকাত য় 'হন্দু-মুসলম'নে দাঙ্গা বেধেছিল এবং 
কয়েক দিন বদে বাদে তিন দফায় আত্মপ্রক শ করে বেশ িছ; 
ক্ষয়-ক্ষতর ক'রণ হয়োছল। সাম্প্রদণয়ক মৈত্রীর আজন্ম সাধক 
নজরুল এই দাঙ্গার ঘটন'য় খুবই বিচলিত বোধ করোছিলেন। 
'হন্দ-মুসলমানের হানাহানি তাঁর প্রাণে গভীর দ.গ দেয়। সেই 
বেদনা-বে ধেরই আভব্যান্ত পাই উপরের কাঁট চরণে । নজরুলের 
জাতীয়তা সকল সম্প্রদায়ের 'মালত জ তীয়তা-এর মধ্য 
দ্বজাতি-তত্ব বা বহজাতি-তত্বের কোন স্থান নেই। হিন্দ এবং 
মুসলম:ন সম্প্রদায়কে দুটি আল'দা 'নেশন' রূপে “চাহৃত করে 
তাদের একজাতীয়তার মূলে ঘা দেওয়ার যে চৈষ্টা দীর্ঘাদন 
ধরে এ দেশে চলে আসছে এবং এখনও য'র 'ীবরম হস্সনি 
নজরুলের অসাম্প্রদায়ক অদ্র্শ ছিল তার মাৃর্তিমন্ত প্রাতিব দ 
স্বরুপ। তাঁর চোখে হিন্দ মুসলমান ছিল “এক বৃন্তে দুটি 
(শেষাংশ ১০৬৮ পৃষ্ঠায়) 


পাশ্চমবধ্গ- 


ধীরেক্দ্রচন্্র 


৮৭ রি 


কাব্-জগতে নজরুলের আঁবভঁবের মতো সংগণত-জগতেও 
নজরুলের আঁবর্ভাব এক বস্ময়কর এীতিহাঁসক ঘটনা । শলপ- 
কলা চিরকালই সঃজ্টশীল। ভ.রতীয় সংগীতকলাও তাই সাঁজ্ট- 
শলত র মধ্যমে 'বাচত্ররূপে বাভল ধরায় বিকাশ লাভ করেছে। 
ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন ষুগে বিভিন্ন প্রাতভাধর শিল্পীর 
আঁবভাব ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের আমত প্রাতিভার জ'দু-স্পর্শে নানা 
বর্ণে নানা সঙ্জয় সংগীত-সরস্বতকে বভূঁষতা করেছেন। 
বাঙূলার সংগীত ইতিহসেও তই যুগে যুগে সজনশীল সংগীত- 
প্রতিভার উদ্ভব হয়েছে। বাঙ্ল.র সংগীত স্বকীয় বোঁশিষ্ট্যে 
“চিরকালই উজ্জবল। সঙ্গীতঅন্তপ্রাণ বঙল হিন্দুস্থানী 
সংগীতের পাঁরপোষক হয়েও গত'নুগতিকতার স্বর-কল্লোলে 
কখনও তা ভাসিয়ে দেয়ান। এই পটভুমিতেই অমর; স:রত্রঘ্টা 
'দবজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ক'তকাব রজনীকান্ত ও 
নজরল ইসলামকে পই। সুরকার-ক'ব এই প্রাতভপণ্ক 
বাঙ্লার সংগীত-মালণুকে যে কী বিপ্লরুপে শ্ীমাণ্ডিত করে- 
ছেন তার পাঁরমাপ করা এক দুঃসধ্য ব্যাপার। 

সংগশতের ক্ষেত্রে নজরুল এক যুগন্ধর প্রাতিভা। তাঁর 
অস.মান্য সংগীতপ্রতিভার কিয়দংশের বর্ণনা করাও বাঁঝ এই 
অল্পায়তন নিবন্ধে অসম্ভব । রবীন্দ্প্রীতিভা-ভ.স্কর যখন মধ্য 
গগনে প্রখর তেজ বাকরণে বির জম'ন তখনই বিদ্রোহী কাঁব- 
গায়ক-সুরকার নজরুল ইসলামের আবভ্দব এক অজ্ঞ ত- 
অখ্যত ?শল্পীর্পে। নজ্র.লের মতো সহায়-সম্বলহীন এক 
স্বল্পাঁবত্ত মুসলমান যুবককে কল জগতে প্রাতিষ্ঠঠ অর্জন করতে 
এই পাঁরপ্রোক্ষতে যে কী সংগ্রম ও কষ্ট স্বীকর করতে হয়েছে 
তা সহজেই অনমেয়। নজরুলের সংগীত-সম্ভার শুধু 
সংখ্যাধক্যে নয়-গুণগাঁরমায়ও অতুলনীয়। তিনি যে কত গান 
[ীলখে তাতে সুররে প করেছেন তার সাঁঠক সংখ্যা আজও নির্ণয় 
করা যায় নি। গানের অজন্রতায় ও সুর-বাঁচন্র্যে তাঁর গণীতো- 
পকরণ এক অনন্য-সংধারণ মর্যাদ'র অসন লাভ করেছে। 
নজরুলের গানের সংখ্যাবহুলতার কথা বাদ দলেও তাঁর প্র“তাঁট 
গান সুর-বৈভবে তালে-ছন্দে ও ভাবৈশ্র্যে এক একটি রত্ব 
রূপে গণ্য হবার যোগ্য। তাঁর সাগর-ীবশাল সংগণত-সম্পদের 
[বচারাবশ্লেষণ ও সমালোচনা করা এক দুরূহ কজ। সংগীত- 
মহলের এমন কোন প্রকেন্ত অবশিষ্ট নেই যেখানে অবলীলাক্মে 
বিচরণ করে তাকে তিনি সৌন্দর্যান্বিত না করেছেন। 

বাঙ্‌লার সংগীত-সংস্কৃতি ভ.ণ্ডারকে নজরুল কতভাবে যে 
সমৃদ্ধ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। গ.নের কথার সঙ্গে সুরের 
সর্থক ও শুভমিলন ঘাঁটয়ে তাঁর সংগীত কাতিতে তান যে 


বভান্দণ 


দঙ্টল্ত স্থাপন করেছেন--তা ব.ঙ্‌্ল, গানের জগতে 1চরবরণীয় 
ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর গন একাঁদকে যেমন সরৈশ্বর্যে 
দা;তিময়- তেমন অন্যাদকে ভ বসম্পদ ও আবেগপ্রাবল্যে প্র ণবন্ত। 
বিদ্রোহী ও সাম্যবংদণী কাঁৰ ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে আমর! যেমন 
নব জীবন-যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পই, ঠিক তেমাঁন তাঁর 
বৈপ্ল'বক মানাঁসকতা ছিল বলে তাঁর সংগীতসৃন্টিতিও আমরা 
ভঙা-গড়া ও নবসংবোজনের পরাক্ষা-নিরীক্ষর নিদর্শন লক্ষ্য 
কাঁর। সংগণতের ক্ষেত্রে নজরুল যেমন বিদেশী সুরসম্পদ আহরণ 
করে বাঙ্‌লসংগীতের কলেবর বাদ্ধ ও পুষ্ট করেছেন_ তেমাঁন 
অ:রবী ও ফরসী ভষা থেকে সুন্দর স্বন্দর শব্দ চয়ন করে 
[তন বঙ্লাকাব্য ও বঙ্গ-ভারতণশর ভণ্ডারকে সর্মদ্ধশালন 
করেছেন। 
নজর লগণশতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা আলোচনা করতে 
গেলে প্রথমেই তর দেশ জববোধক তথা স্বদেশী গনের কথা মনে 
পড়ে। নজরূলের বাঁলষ্ঠ গীতাবলী বাঙ্‌ল র স্বদেশ আন্দোলনে 
এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃঘ্টি করে। 'নদ্রচ্ছল্ন ব.ঙালী- 
জাতির প্রণে এনে দেয় এক নতুন স্পন্দন। পরাধীন জাঁতর 
বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি স্ব ধীনতাকামীী বাঙ.লীর 
পরম অত্মীর হয়ে ওঠেন। তই [তান গেয়ে উঠলেন £ 
এই শিকল পরা ছল মোদের এই ?শকল পরা ছল 
এই শিকল পরেই শিকল তেংদের করব রে বিকল। 
অ.বার কাঁব স্বরচিত সুরে গাইলেন 
করর এই লৌহ কপাট 
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট 
রন্তু জমাট ?শিকলপ্‌জ র পাষাণ-বেদন। 
স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কাব বহু গ.ন বেধে তাতে 
সুর-সংযোজন; করেন। এ পর্যায়ের অনেক গান কোর!স শৈলী- 
ভুন্ত। এঁ গানগহিলর মধ্যে 'দ্্গম গিরি কান্তার মর দুস্তর 
পরাবার' একটি অনবদ্য রচনা । এই গনাট জনাপ্রয়তর শীর্ষে 
উতোছল। 
উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালের মে মসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সম্মেলনের কৃষনগর আঁধবেশনের জন্য কাব এ গানখাঁন রচনা 
করেন এবং নিজেই উদাত্ত কণ্ঠে গানখান এ আঁধবেশনে পাঁর- 
বেষণ করেন। 
অন্যন্য কেরাস গনগুলির মধ্যেও আমর, কাঁবর স্বাদোশ- 
কত: ও সংগ্রামী ভাবের দ্যোতনা দেখতে পই। কাঁবর মর্চের 
গনগ্ালর (18101 5009) অর্থাৎ য্দদ্ধ.্রার গানগনাঁলর 
মধ্যে আমরা লক্ষ্য কাঁর বাররসের প্রাবল্য। তাঁর. এই পর্যায়ের 
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গানগাঁল সংগ্রামশীলতার দ্যোতক ও দেশপ্রেমবোধক। ব'ঙ্‌লার 


সংগীতে এইগ্যীল কাঁবর নবতম অবদ'ন। এইগ্ীলর কয়েকট 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 
১) উধর্ব গগনে বাজে মাদল 


নিম্নে উতলা ধরণী তল 
অরুণ প্রাতের তরুণ দল 
চলরে চলরে চল।...ইত্যা'দ 
২) জননী মোর জন্মভূমি 
তোমার পয়ে নোয়।ই মাথা 
স্বর্গাদাঁপ গাঁরয়সী 
বদেশ আম।র ভারত মাতা ।...ইত্যাঁদ 
৩) ঝড় ঝঞ্জার ওরে ানশান 
ঘন বজেও বণ বজে 
জাগো জাগো তন্দ্রা অলসরে 
সাজো সাজো রণসাজে।...ইত্যাঁদ 


৪) টলমল টলমল পদভরে 
বারদল চলে সমরে।..ইত্যাঁদি 
&) শগ্কাশুন্য লক্ষকণ্ঠে বাজছে শঙ্খ এ 
পৃণ্যচিত্ত মৃত্যু-তীর্থপথের যাত্রী কই। 
৬) বীরদল আগে চল 


কাঁপাইয়া পদভরে ধরণ টলমল 
যৌবন সুন্দর চিরসুল্দর। 

৭) চলরে চপল তর;ণ দল বাঁধনহারা 
চল অমর সমরে চল ভ'ঙ কারা। 


'মাচেরি স্বরগ্রল্থনায় নজরুলের সমকক্ষ প্রাতভা সাঁত্যই 
বিরল। এই সুরগ্ীলর মধ্যে পাশ্চাত্য সংগীত তথা বিলেতি 
'ম.চে”্র সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

বাঙলার সংগীতাঙ্গনে সুরকার-কাঁব নজরুলের সব চাইতে 
বড় কণীর্ত হল তাঁর গজল-শৈলীর গান। পারস্য দেশের প্রেম- 
গতিকে গজল বলা হয়। গজলে নানা সুরে, কখনো বা রাগা- 
শশ্রত হয়ে গীত হয়। বাঙলার তথা ভারতের সংগীত-ইতিহাসে 
গজল গানের প্রবর্তন করে নজরুল এক এীতহাঁসক নাঁজর 
সাঁন্ট করেন। বাঙলা ভাষয় গজলের প্রবর্তক ও প্রচারক হিসাবে 
কাব চিরস্মরণায় হয়ে থাকবেন। তাঁর গজলগ্যাল ধনশগৃহ থেকে 
দারদ্বের কুটির পর্য্ত অসামান্য লোকাপ্রয়তা অর্জন করে। তাঁর 
পাঁরচালনায় 'বাভন্ন শিল্পী-গীত গ্রামে ফোন রেকর্ডের মাধ্যমে 
এই গজলগ্াীল বাঙলার হাটে-বাটে-মঠে-ঘাটে অনবরত গঞ্াঁরত 
হয়ে ফিরতে থাকে । ভাবুক বাঙালণ প্রাণভরে এই গজল শ্রেণীর 
গানগ্বীলিকে স্বাগত জানায়। প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী আঙ্গর- 
বালা দেবা, শ্লীযতা ইন্দবালা দেবী ও শ্রীমতী কমলা ঝারয়ার 
নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

নজরুলের গজলগানে ভাষা ও সংরের সৌকুমার্য যেন গঙ্গা- 
যমুনার মিলন-মাধূরযের কথা মনে কাঁরয়ে দেয়। তাঁর 'বখ্য।ত 
গজলগহীলর কয়েকটি প্রারাম্ভিক স্তবক নিম্নে দেওয়া হলঃ 
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১) বাঁসয়৷ াবজনে কেন একা মনে 
পানিয়া ভরণে চললো গোরী_ মিশ্র ইমন 
২) আমারে চোখ ইসারায় ডাক 
দিলে হায় কে গো দরদী। 
থুলে দাও রং মহলের তিমির 
দুয়ার ডাঁকলে যাঁদ।_মিশ্র ভৈরবী 
৩) বাঁগচায় বুলব্দীল তুই ফুল 
শাখাতে দসনে আজ দে'ল। 
ঘুম টুটোন তন্দ্রাতে বিলোল। 
৪) কেন আন ফুল ডোর 
আজ এ দয় বেলায়। 

&) কে 1বদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশ বাজাও বনে 
সমর-সেহাগে তন্দ্রা লাগে কুসম-বাগের গুলবদনে। 

_ গারা-খ্বাজ 

৬) ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রাহল আঁকা 
আজো সজনী, দন রজনী, সে বনে গাঁণ তেমাঁন 

ফাঁকা। 

কবব্যগনীতি বা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রেও নজরুল যে ম্দীন্সয়ানার 
নিদর্শন রেখে গেছেন বাঙলার সাহিত্যজগতে তার তুলনা মেলা 
ভার। প্রেমতৃষ্কা ও প্রেমের আর্ত তাঁর গীতি-কব্যে সার্থকর্‌পে 
প্রাতভত হয়েছে। ব্যান্ত মানুষের সহখ-দঃখ, ব্যথা-বেদনা ও 
[বিরহ-ীমলনের এমন লাঁলত-মধুর গান বোধহয় আর কোন কাঁব 
শানয়ে যন নি। 'নচে কয়েকটি কাব্য-গীতির অংশাঁবশেষের 
উদাহরণ তুলে ধরাঁছিঃ 

১) প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ। 
বাহুর ডে'র আছে মালায় ক সাধ? 

২) বিদায় সন্ধ্যা আসল এঁ ঘনায় নয়নে অন্ধকার 
হে প্রিয় আমার যাত্রা পথ অশ্রু-পিছল করো না আর। 

৩) আম তব দ্বারে প্রেম ভিখারী । 
নয়নের অনুরাগ দ্যাম্টর সাথে চাহ নয়ন বার। 

৪) গানগুল মোর আহত পাথর সম 
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম 
বাণ-বেধা মোর গানের পাখরে 
তুলে নও 'প্রয় তব বুকে ধীরে, 
লাঁভবে মরণ চরণে তোমার সান্দর অনুপম ॥ 

ভারতীয় সংগীতের অমূল্য সম্পদ রাগ-রাগণীকে নজরল 

তাঁর গানে যে কত বিচিত্রভাবে রূপয়ত করেছেন তার হাঁদশ 
পাওয়া ভার। প্রচলিত রাগ-রাগণী ছাড়াও তান বহ; অপ্রচালত 
ও অর্ধলুপ্ত রাগে গান রচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় রাগেরও 
তান সদ্ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন রাগের 'িশ্রণেও তান 
আশ্চর্য নৈপ্ণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাগ-প্রধান বা রাগাশ্রত 
গানে তানি নতুনত্বের স্বাদ এনেছেন। 

ওফ্তাদ দবার খাঁ, ওস্তাদ জাঁমরউীদ্দন খাঁ, মঞ্জ; সাহেব, 

মস্তন গামা ও মুর্শদাবাদের রাগজ্ঞ ওস্তাদ কাদের বক্স 
প্রমূখ গণীদের থেকে নজরল রাগ সংগীতের তাঁলম নিয়ে- 


পশ্চিমবঙ্গ 


কাঁবর রা্গাভীত্তক গানগন্ীলর সঙ্গে রবীন্দ্রন।থের রাগাজ্গ 
গানগ্দালর প্রভেদ বদ্যমান। নজরুলের রাগ সংবলিত 
রূপায়ণে স্রাবহার (1101)10515801011) স্বীকৃত; 
রবীন্দ্রনাথের গনে তা 'নাষদ্ধ। নজরুলের র৷গপ্রধান 
কাণ্চৎ এখানে উল্লেখ কর হলঃ 


কিন্তু 


গানের 


১) শন্য এ বুকে পাঁখ মোর 
আয় ফিরে আয় ফিরে আয়। 
তোরে না হোঁরয়া সকলের ফুল 
অকালে ঝাঁরয়া যায়।__ছায়ানট 


২) অঞ্জাল লহ মোর সঙ্গীতে। 
প্রদীপ-শখা-সম কাঁপছে প্রাণমন 
তে.মারে, সুন্দর, বাঁন্দতে। 

সঙ্গীতে সঙ্গীতে ॥-তিলং 


৩) ওর [ীনশীথ সম।ধ ভাঁঙও না। 
মরা ফলের সাথে ঝাঁরল যে ধূঁল পথে 
সে আর জাঁগবেনা, তারে ডাকিও না। 


_দরব'রীকানাড়া 


নবরাগ সাাঁন্টতে নজরুলের সৃজনণপ্রীতিভা নিয়োজিত হয়ে- 
িল। "শবসরস্বত+', 'অরুণরঞ্জনী", 'দেবষানী,, "সন্ধ্যামালত 
বিনকুন্তলা” “মীনাক্ষী”, 'শঙ্করী', ধনর্ঝীরণী, 'দেলন চম্পা? 
ও আরো অনেক নতুন নামের নতুন রাগ রচনা করে তান গান 
বেধেছিলেন। 


বিদেশী সর-সম্পদকেও নজরুল বঙ্লা গানে অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকাট গানের 
নমুনা দেওয়া হল £ 


১) মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়। 


[বহ্যল চণ্চল পায় ॥ 
_ ইজাপ্সিয়ান্‌ সুর 
২) চমৃকে চমকে ধীর ভীরু পায় 
পল্লী-বালিকা এক বন পথে যয়। 
-আর্বী সদর 


পশ্চিমবঙ্গ 


৩) দুর দ্বীপ-বাঁসনী, চান তোমারে চিন। 
দারচানর দেশে তুমি বিদেশিনী গো, সুমন্দভাষণী। 


-_-কিউবান্‌ নাচের সুর 


৪) রম ঝধম ঝুম ঝম রম ঝুম ঝুম 
খেজর প.তার নূপুর বাজায়ে। 


-মুরশ মেলাঁড 


হিন্দুস্থানী সংগীতের ধুপদ, খেয়াল, টপ্পা-্ঠুংরী রীতির 
অনুসরণে গান রচন। ছাড়াও নজরুল কাওয়ালী, লাউনী-কাজরা, 
চৈতি, দ'দ্‌রা, গীত প্রভাতি নানা ভাঙ্গম গানও তাঁর স্র- 
কৃতিতে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। শ্যাম্া-সংগীত, ভজন 
নত (মোহ।ম্মদের নামযুন্ত ইসলামী গান) হজ জ।কাতের গান, 
নমজ রোজার গান, মারফতাঁ গন, ঈদের গান প্রভাতি কত ধর্মীয় 
গান যে তান রচনা করে গেছেন_ তার [হিসাবীনকশ নেই। 
কীর্তন, পল্লী-গীত, লোকসংগীত তথা বাউল-_ভাটয়াল, 
ঝুমুর, দেহাত ধন, লেটোর গন, হাস্যরসাত্ক গান, দ্বৈত 
সংগীত, শিশু-সংগীত প্রভৃতি প্রাতাট [বভাগেই নজরুল সব্য- 
সাচীর মতো সুর 'বালয়ে সংগীতানুর।গীদের মাতিয়ে রেখে- 
ছেন। তাই বাস্তবিক পক্ষে নজরুলের গীত-প্রাতভা-পদ্ম শত- 
দলে বিকশিত হয়েছে। 


উপসংহ'রে, একান্ত ব্যন্তগত বিষয় বলেই সসঙ্কোচে বলার 
এই যে, আম নজরুলের অর্থাৎ সর্বজনাপ্রর কাজীদার ঘন 
সান্নিধ্যে এসেছিলাম। এবং তাঁর প্রাঁত-ভালবাসা পাঁরপূর্ণভাবে 
পেয়েছিলাম যা আজও আম।র জাবনের একটি পরম সম্পদরুপে 
আঁম গণ্য কাঁর। তাঁর পাঁরচালনায় তাঁরই কয়েকাট গান গ্রামো- 
ফোন রেকর্ডে পরিবেষণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং এ 
গানগ্াঁল আশাতারন্ত জনাপ্রয়তা অর্জন করেছে। 


পাঁরশেষে অগাঁণত দেশবাসীর সঙ্গে বাঙলার টির পপ্রয় 
ক.লজয়ী কাব-সুরকার নজরুলকে জানাই আমার আন্তাঁরক 
শ্রদ্ধার্থ ও প্রণাঁত। নজরুলজয়ন্তীতে তাঁর অমর স্মৃতি 
8850550 পারচাঁলত করুক এই কামনা 
র। 


১০৫৯ 


'দারিদ্র' কবিতাঁট নজরুল লেখেন ২৪ আশ্বন ১৩৩৩ 
সালে (১৯২৬-এর অক্লে.বরের প্রথম)। এই কাবিতাটর ভিতর 
নজরুলের জীবনের সংগ্রামী রূপ ফুটে উঠেছে। সম্াজ্যবাদ ও 
পঃঁজবদের শোষণে সমাজ-জীবনের ভয়াবহত,র রক্তান্ত দৈতা- 
দ্রংষ্টার পেষণে ম নব-জীবন আঁতন্ট_এই কাঁবতায় সেই সরাট 
যেন ফুটে উঠেছে। সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে ম্নান্ত প.ওয়ার 
জন্য সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, উঠতে বাধ্য হয়,কাঁবতার মূল 
বন্তব্য তাই। 

বর্তমানে আমরা কাবিতা, স'হত্য পাঁড় বটে, কিন্তু গান, 
কাঁবত।, গল্পের ভাষাকে অনুসরণ করে জীবনকে গড়ে তোল'র 
কোন চেষ্টা কাঁর না। উপরন্তু আমরা কাঁব ও রচাঁয়তার ভ'ষাকে 
যথ,থ হৃদয়্গম না করে তাঁদের ভ.ষাকে পারবর্তন করে কায়েমী 
স্বার্থের হয়ে কাজ করাছ। 

নজরুল জল্মাবার পর থেকেই দ'রদ্ের সঙ্গে লড়াই করে- 
ছেন। লড়াই করেছেন জীবনের শেষাঁদন পর্য্ত। এই লড়াই 
করতে 'গয়ে কত প্রাতিভার অপমত্যু হয়েছে; যেসব কি 
সাহাীত্িক নজরূলের মত বালষ্ঠতায় রুখে দাঁড়াতে 
পারোন তারা 'শকার হয়েছে অপসংস্কাতির। তারা যে সে 
পথে দেশের জন-চিত্ত, জন-গণ-রুচিকে নিকৃষ্ট পথের যাত্রী 
করে চলেছে সে কথা আজ সকলেই জানি। 'কন্তু নজরল তাঁর 
জীবনে এই দারিদ্রের নেহাইয়ে, অভাবের আগানে পুড়ে স্বৈর- 
তান্তিক, সামন্ত যুগীয় কুসংস্কারের হাতুড়ীর ঘায়ে ইস্পাতের 
মত জাঁবনকে দুধারী তলোয়ারের মত গড়ে, স্বৈরতন্্, পঠীজ- 
বদের ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করে অমর 
হয়ে গিয়েছেন। 

জ্ৰ'ন আহরণের জন্য আকুল হয়ে গৃহ ছাড়া হয়ে তের বছর 
বয়সে, বর্ধমানের মাথর্ুন স্কুলে গিয়েছেন। সেখান থেকে 
মৈমনসিংহের দাররামপুরে, সয়ারসোল রাজ স্কুলে । চলে- 


৯০৬০ 


।গরেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে দেশোদ্ধরের আগ্ন-মন্ত বুকে নিয়ে। 
দারিদ্ুকে ভত্টরম্ভ। প্রদর্শন করে ডাইনে বাঁয়ে না তাকয়ে 
ঝাঁ,পয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার উজ্জবল-শপথ নিয়ে । 
নজরুলকে অভ বের কশাঘত িধব্ত করতে পারোণি, বরং 
এই অবস্থায় যেন দারদ্যের নিষ্পেষণে তাঁর বদ্ধ, বিচার, 
বশ্লেষণ, সঙ্কল্প উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; তীক্ষ/ হয়ে- উঠেছে, 
হয়ে উঠেছে ক্ষুরধার। নজর্ল-জীবনের এই বাস্তবত,র ভাব- 
মূর্ত আজ বমপন্থী সরকারকে হ তিয়ার করে দেশের জনগণের 
সমনে তুলে ধরতে হবে শোষক সমাজের ম'র.ণাস্ত রূপে। 
নজরূল-জাীবন গড়ে উঠোছল, যুগ্তর বিপ্লবী দলের 
নেতা 'নবারণ ঘটকের বিপ্লবী স.ধনার পদ্ধাততে। পরবতাঁ 
কালে শত অভাব অনটন সয়েও যান ভরতে কমানস্ট আন্দো- 
লনের সূচনা করেছেন সেই মহান নেত৷ কমরেড মুজফ:ফরের 
শিক্ষয়, সাল্লধ্যে তাঁর জাঁবন গড়ে উঠোছিল। তাই তিনি বলবার 
দুঃস হস প্রকাশ করেছেন ঃ 
“হে দারিদ্র্য তুম মোরে করেছ মহ'ন। 
তুম মোরে দানয়াছ খীষ্টের সম্মান 
কন্টক-মনকুট-শোভা।” 
শেষক পঠাঁজবাদী সমাজের অপব্যবস্থর দরুন 'ধ্যাবস্ত, 
নম্ন মধ্যাবত্ত, মেহনাতি জনতা কৃষক শ্রামক সমাজ শ্রম বিরুয় 
করেও দুবেলা অন্নের আঁধকারা নয়। হতাশায় নানা অপসংস্কাতির 
পথে ত।ই তারা জীবনের অবক্ষয়ের পথের যন্রী হচ্ছে, তাদের 
সামনে নজরুলের উপরোন্ত কথা দ্ব্যর্৫থহীন ভাষায় তুলে 
ধরতে হবে। তার অর্থকে সপারস্ফুট করে অর্থনৌতিক জয়- 
যাত্রার শারক করে গড়ে তুলতে হবে। যে পঠাঁজবাদী সমাজ নিতা 
অভাব স্যান্ট করে নিজেরা মুনাফা ল্‌টছে; তাকে পথের ধূলায় 
নাঁময়ে আনার সংগ্রামে জয়ী করে তুলতে হবে। সে যেন স্পধণী- 
ভরে বলতে পারে__ 


পাঁশচমবঙ্গ 


অঙ্গড্কোচ প্রকাশের দুরঙ্ত সাহল। 
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাপশ ক্ষতরধার ) 
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।” 

[বিশ্বের বিভিন্ন চরম সংগ্রামে সফল হয়ে যাঁরা সমাজতান্তিক 
সমাজ গড়ে তুলেছেন তাঁদের সঙ্গে একযোগে বর্তমানের দরিদ্র 
নষ্পোষিত জনগণ যেন মাক্পীয় দৃষ্টি লাভ করে পধাজবাদটী 
সম:জকে নিম্মূল করে সমাজতান্দক ভারত গড়ে তুলে গর্দান 
খড়া করে দাঁড়াতে প!রে। আত্মসখসর্বস্ব মুষ্টিমেয় স্বৈরচারী 
শাসকদের বিরদ্ধে দুর্বাসার ন্যায় দুর্বার হয়ে জনমানসকে 
প্রাীতহত করার আহ্ঞান জানয়ে নজরুল বলেছেন-__ 

ক্ষমহীন দুব্বাসা! যাঁপতেছে 'নাঁশ 
সুখে বর-বধু যথা, সেখানে কখন 

হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক; ম্‌ঢ় শোন্‌, 
ধরনী বল'স-কুঞ্জ নহে নহে কারো, 
অভাব বরহ আছে আছে দুঃখ আরো, 
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার 
তাই এবে কর ভেগ।” 

মানুষের শ্রম থেকে উৎপাদনের মুনাফা লোটে যে শোষক- 
সমাজ তাদের ধ্বংসের জন্য জনগণকে এই বিলাস বিরোধ 
দুর্বাসার অটল সঙ্কশ্পকে গ্রহণ করাতে হবে। তাদের শোষনের 
ভদ্র-বিনয়-এর ভণ্ডামীর মুখোস টেনে ছিড়ে চিনিয়ে দিতে 
হবে। নজরুল বলেছেন-__ 

“বনয়ের ব্যাভচার নাহ তব পাশ 
তুম চাও নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।” 
ছেলেমেয়ের মুখে এক চুমঢক ভাতের ফ্যান দিতে পারে না, নুনের 
ছিটে দেবারও পয়সা নেই অথচ পঃঁজপাতির ব্যাঙ্কে টাকার 
পাহাড় গড়ে উঠছে যাদের শ্রমে, তাদের কথা বলেছেন-__ 
“দারিদ্র্য অসহ 
পত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ 
অ.মার দুয়ার ধার।” 
এই বেদনা থেকে কী করে মনত হওয়া যায়, তার পথ কোথায়, 
তাই বললেন 
78 কে বাজাবে বাঁশী ? 
কোথা পাব আনান্দিত সুন্দরের হাঁস 
কোথা পৃত্প.সব 2- ধুতুরা-গেলাস 
ভাঁরয়৷ কাঁরছে পান নয়ন 'নর্ধযাস।” 
“পুঙ্পাসব,” মধ শ্রমক মৌমাঁছরা মধু আহরণ করে, সেই 
মধ আসব মেদ) রূপে ঠোঁটে তুলে নেয় দগ্ধফেনানিভ শয্যা- 
[বলাসী ধনীরা। যারা শ্রম করে তারা ধৃতুরাকে পান-পান্ন করে। 
একদ; নজরুল "“কিষাণের গানে" িখোঁছলেন,- 
গোলায় গোলয় ধান 
এখন কোথায় বা সে গান গেল ভাই 
কোথায় সে 'কিষাণ 


যোদের রন্তু জল হয়ে আজ 

ভরতেছে বোতল ।”_ 
অর্থাৎ প:জন্যদী সমাজ ফুষককে উপবাসে য়েখে চাল ফুটিয়ে 
মদ তৈরী করে মাতলামো করছে। 

"দারিদ্র্য কাবতাঁট কাব কৃষ্নগরে থাকতে 'লখোঁছলেন। 
সেখানে হেমন্তকুমার সরকার তাঁকে হুগলী থেকে 'নয়ে যান। 
কৃনগরে প্রথম দিকে হেমন্ত বাবর ও তাঁর পাঁরবারবর্গের 
অকুণ্ঠ সাহায্যে দিন ভালোই কাটাছিল। কছন দন পর তাঁদের 
সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন 'তাঁন সরকার বাড়ী ছেড়ে “গ্রেস 
কটেজ” ভাড়া ?নয়ে বাস করেন, সেখানেই এই কাঁবতাট লেখা । 

নজরুলের মেজ ছেলে “বুলবুল” তখন জন্মেছে, প্রকাশকরা 
তাঁর বই থেকে মুনাফা লুউছে। তাঁকে ট।কা দেবার বেলায় সময় 
ক্ষেপণ করে। লিখেই সংসার নির্বাহ হত তাঁর। তখনও দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে তান বাংলা তথা বাংলার বইরে ছুটো 
ছুটি করছেন-অভাব-রাক্ষপী সংসারটাকে জাপটে ধরেছে। 
ঘাঁদও কোথা থেকে টাকা পান তাহলে অভাবী বন্ধুরা দুয়ারে 
হাত পাতলে উজার করে দেন। পিছনের কথা ভ।বেনওনা। (১) 

দ।রদ্র্য নজরুলের পাশে পাশে শয়ত:নের মত চলোছিল, যেমন 

চলেছিল খনীচ্টের চল্লিশ দন সাধনার পর। খষ্ট যেমন শয়তানকে 
ভ্রুক্ষেপ না করে জনগণ:কল্যাণের জন্য বাণী প্রচার করেছিলেন, 
নজর্‌লও তেমাঁন দারিপ্রয-শয়তানকে আমল না দিয়ে ১৯২০ 
সল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত অকুতোভয়ে স্বাধীনতা অর্জনে 
শন্তি সার করেছিলেন, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, 
ঘরে ঘরে, পন্র-পান্রকায়, কণ্ঠে, লেখনীতে, কজে। বিপ্লবের 
বাণন, কৃষক-শ্রীমকের স্বাধীনতা আদায়ের কথা িখেছেন “সান্ধ্য 
দৌনক নবযুগ” ১৯২০ মুজফফর এর সহযোগী িসবে। 
১৯২২ সালে “ধূমকেতু অর্দ্ধ সাপ্তাঁহকে” মুজফফের এর সহ- 
যে।গিতায়; ১৯২৫ সালে “লাল সাপ্তাঁহকে” মুজফ্‌ফরের 
সহায়তায়। ১৯২৬ সালে মদজফ্‌ফরের সম্পাদনায় সাপ্তা'হক 
“গণবাণী”তে লেখক রূপে। ১৯২৫ সালে ওয়াক্্ঁ এন্ড 
পেজন্ট পার্টি” গঠনে তৎকালীন মার্কস্‌বাদীদের মধ্যেও তান 
ছলেন অন্যতম অগ্রণী কম। তখনও তান পাঁরব'র নিয়ে 
দারদ্যের সঙ্গে সমানে লড়ে চলেছেন। সংগ্রমী নজরুলের কথা 
দিয়েই শেষ কাঁর-_ 

“হে সন্দর, মোরা তব দূর যাত্রা পথ 

করিতেছি সহজ সরল, রাঁচতোছি তব ভাবিষ্যং। 

তেজ তরুণ কন্ঠে তব আগমনী 

গাঁহতোঁছ রান্রিদন; দ্‌স্ত জয়ধবাঁন 

ঘোঁষতেছে আমাদের বাণী বজ;-ঘোষ! 

বুকে জবালতোঁছ বাহ-__অসন্তোষ। 

আশার মশাল জবাঁল আলোকিয়া চলোছি আঁধার 

অগ্রদূত নিশান-বরদার।” (২) 
(১১ “কাজী নজরুল ইসলাম £ স্মতিকথা”_এনজফ্‌ফর আহমদ, 
“কাজী নজরুল”- প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। “কৃষণনগর ও দরদণ অধ্যায়, 
“নজরুল কথা" শান্তিপদ সিংহ প্রভৃতি গ্রন্থ দুঝ্টব্য। 
(২) সিম্ধ্হিদ্দোল-লজ্বরুল, পৃচ্ঠা ৫৬। 


৮০৪৩০ 


গণসঙ্গীত কথাটার সঙ্গে আজকাল আমরা বিশেষভাবে 
পাঁরাচত। গণসঙ্গীত কথাটা শুনলে সংগ্রামী মানুষের চন্রকল্প 
ফুটে ওঠে; সভা মাঁছল, শ্রাীমকদের মজুর ও ক।জের আন্দোলন, 
ছাত্রদের শিক্ষার আন্দোলন কৃষকদের জাম ও ধানের জন্য সংগ্রাম, 
গণতধল্রক আন্দোলন ও মস্ত সংগ্রামের ছাঁব মনে পড়ে। লোক- 
সঙ্গীত বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পল্লাগ্রামের ছাব; 
মাঠের রাখাল, কৃষক সম।জ, মাঁঝমাল্লা, বাউল এবং উৎসবের 
দনে গ্রামের মেয়েদের কথা৷ গণসঙ্গীতে প্রকাশ পায় অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প, এঁক্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে সুন্দর 
করে তোল।র আগ্রহ । লোকসঙ্গীতে থাকে শ্রমের আনন্দ, জীবনকে 
মহতো মহায়ান করে তোলার আকুতি । গণসঙ্গীত নবীন, তার 
জন্ম গণসংগ্রমের তরঙ্গে তরঙ্গে। লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত 
পরস্পর ঘান্ঠ, দইই জনগণের শ্রম ও সংগ্রামের সৃষ্ট, জন- 
সাধ।রণের জীবনীশীস্তর প্রকাশ। 
সুরের পথ ধরে মানুষ ম্স্তির পথ খুজেছে। একথাটা 
আধ্াত্বক দিক থেকে যেমন সত্য রাজনোৌতিক দিক থেকেও 
প্রযোজ্য। নজরলের সুরের ঝঙগক।রে বিশ দশকে ঘুমন্ত মানৃষ 
জেগেছে । "বাংল'র বিপ্লবীদের কণ্ঠে তিনি দলেন গান। 
ভ'ঙার আবেগ আর সাম্ট সখের উল্লাসের এ গান দেশের 
যুবসমাজকে ঘরের বার করে আনল দেশের ম্বীন্ত সংগ্রামে। 
[শকল ভাঙার গান দেশের তরুণদের প্রাণে জাগাল দেশের কজে 
আত্মদানের আগ্রহ (নেজরুলগাীতি অন্বেষা)। 
অমাদের দেশে গণসঙ্গীত কাথাটা আজ যে অর্থে ব্যবহৃত 
হয় তার সূচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। 'ত্রশ দশকে 
শ্রামক কৃষক ছাত্র নারীদের কণ্ঠে [তান দিয়েছেন মান্তুর গান, 
যে গান তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার এবং পথের বাধা দূর করে 
এঁগয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে । কাজী নজরুল রচনা করেছেন 
জাতীয় মীন্ত-যুদ্ধের রণসঙ্গীত। যা অ।জও দেশবাসীর প্রাণে 
জাগায় সব রকমের বন্ধনমাীন্তর উন্মাদনা । আঁগ্নাদনের কাঁব 
তানি, মুক্তি সঙ্গীতের সুরকার। তাই 'তাঁন জনগণের মনে 
ধবদ্রোহগ কাব বলে সম্মানীত, গণসঙ্গীতের পাঁথকং বলে 
স্মরণীয় । 
“চল চল চল 
উধর্ব গগনে বাজে মাদল 
নিম্নে উতলা ধরর্ণীতল, 
অরুণ প্রাতের তর্‌ণ দল 
চলরে চলরে চল ॥" 
অথবা 
বীরদল চলে সমরে।” 
গাইতে গইতে রন্তে যেন আগুন ধরে যায়। এগিয়ে চলার সংকল্প 
জাগয়। 
কজণ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশো 
সামারক শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছায় প্রথম মহাযুদ্ধের কলে সৈনা- 
বাহিনীতে যে'গ 'দয়েছিলেন। সৈন্যবাহনী থেকে ফিরেছিলেন 
নভেম্বর 'বস্লবের প্রাতি শ্রদ্ধা ও সোভিয়েত মধা এশিয়ায় 


৯০৬২ 


গৃহযুদ্ধে লঃলফৌজের সহযোগী ভারতীয় দেশপ্রোমকদের 
বীরত্ব ও ত্যাগের অন[প্রেরণা নিয়ে। বহু সংখ্যক ভারতীয় তখন 
সীমান্ত আতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে গিয়োছলেন 
এবং তাঁরা লালফৌজে যোগ 'দয়ে বগ্লবাঁবরোধী প্রাতীক্রয়াশীল 
ও. সম্রাজ্যবাদী বাহনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোছিলেন। সেই মহান 
যুদ্ধে বহন, ভারতীয় প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে বীরত্বের জন্য 
সম্মানীত হয়েছেন। করাচন ও অন্যান্য সৈন্যব্য।রাকে থাকা কালে 
নজরুল রুশ [বিপ্লবের ইস্তহার ইত্যাদ পাঠ করোছিলেন এবং 
বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করোছলেন। কাজী নজরুল 
বুঝোঁছলেন নভেম্বর বিপ্লব স.রা দ্নিয়ার পরাধীন মানুষের 
মুন্তর পথ করে দিল। তাঁর এই অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে 


তাঁর লেখা 'ব্যথ র দান' উপন্যাসে । এবং নভেম্বর [বিপ্লবকে 
স্বাগত জানিয়ে 'প্রলয়োল্লাস' ১৯২২) কবিতায়। পরে তাঁরই 
সুর সংষে।জনায় যা এক আভনব গণসগ্গশত হয়েছে। 

“তোরা সব জয়ধাঁন কর! 

“তোরা সব জয়ধ্বাঁন কর] 

এ নৃতনের কেতন ওড়ে 

কাল বোশেখীর ঝড়।” 

কাজী নজরুল দেশে ফিরোছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের 


বিশেষ করে শ্রামক কৃষক আন্দোলন সংগঠন কর।র সংকল্প 
নিয়ে । কমরেড মূজফফের আহমদ তাঁর "অমার জীবন ও ভ:রতের 
কাঁমানস্ট পার্ট” বইতে িখেছেন_"উনপণ.শ বেঞ্গলণী 
ব্যটাঁলয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কাজ 
নজরুল ইসল ম পূর্ব 'নর্ধারত ব্যবস্থা অনুসারে কলকাতায় 
আমার সঙ্গে থ.কতে আসে ।...কথা হয়েছিল যে নজরুল ইসলাম 
কলক:তায় কাব্য ও সাঁহতা চ্ঠা করবে এবং রাজনীীতিতেও 
যোগ দেবে" পোঃ ৬১)। কাজী নজরুল সগহত্য চর্চা শুরু 
করলেন রাজনোৌতিক আদর্শ স'মনে রেখে । তাঁর 'ভাঙার গান' 
বপ্লবী দলগুঁলির যুবকদের মধ্যে এক উন্মাদনা শান্তি জ'গিয়ে 
তুলল ঃ 


পশ্চিমবঙ্গ 


“কারার এ লৌহ কবাট 
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট 
রন্তজম'ট 
[শিকল পূজার পাষাণ বেদী!” 
বিপ্লবী যুবকরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এগয়ে যাবার, নিজেদের 
পুণর্গঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করল। তান তাঁদের অভয় বাণী 
শোনালেন-_ 
“বল ভাই মভৈ মাভৈ 
নবযূগ এ আসে এ ।" 
১৯১৫ সালে ভারতব্যাপী সশস্ব অভ্যুর্থানের যে পাঁরকল্পনা 
বিপ্লবীরা গ্রহণ করোছলেন, সেই কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ায় অস্তু- 
শস্লসহ মোবারক জহাজ ধরা পড়ে গেল, অস্ব্ের জাহাজ থেকে 
অস্ত আনতে গিয়ে বালে*বরে যতীন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর 
সঙ্গীরা প্যালসবাহনীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রণ দিলেন, র'সাবহারী 
বসরা বিদেশে চলে গেলেন। এই ব্যথণতায় বিপ্লবীদের মধ্যে 
হতাশা এসেছিল। সেই হতাশ।র বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে সংগঠন 
গড়ে তোলার কাজে নজরুলের গণসঙ্গীত উৎস'হ সণ্0ার 
করল। তান গ।ইলেন-__ 
"এস ওগো মরণ 
এই  মরণ-ভীতু মানূষ মেষের 
ভয় কর গো হরণ ॥" 


বি্লবী যুবশক্তিকে অনুপ্রেরণা দিয়ে দমননীতর বিরুদ্ধে 
লড়বার শান্তু ও বপ্লবী চাঁরত্রের দ্‌ঢ়তা জানালেন. 
"এই শিকল পরা ছল মোদের 
এ শিকল পর; ছল। 
এই শিকল পরে শিকল তোদের 
করবরে ?বকল ॥" 
বপ্লবীরা আন্দামানে দ্বীপান্তীরত, কারাবসে 1নযাতীত, 


ফাঁসর মণ্টে আত্মদান করেছেন, অংস্মগোপন করে সংগঠন চালিয়ে 
যাচ্ছেন। এই সর্ত্যাী দেশপ্রোমকদের কথা তিনি শ্রদ্ধ'র সাথে 
দেশবাসীকে স্মরণ করে দিয়ে অভয়বাণী শে,নালেন-- 
“আম রন্ত নাশভোরে 
এঁক এ শুনি ওরে 
মান্ত কোলাহল বান্দ-শৃংৎ 
এ কাহা।রা কারাব:সে 
মান্ত হাঁস হাসে 
টুটেছে ভয়বাধা স্বাধীন [হিয়া তলে ॥ 
ওরা দ:পায়ে'দলে গেল মরণ-শঙকারে 
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝওকারে ।” 
ওপনিবোৌশক ম্যান্ত সংগ্রামে ছাত্রদের বিশেষ এক ভূমিকা 
থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছত্ররা সংগঠিত বহনী 
এবং ত্যাগ ও সংগ্রামের তাদের এক গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। 
আমাদের দেশেও পরাধীনতার শৃংখল মূক্তিতে ছান্ল সমাজ 
অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শাহদ ক্ষুদির'ম থেকে পরবতর্ঁ 
বিগ্লবীরা আত্মদানে এগিয়ে এসৌছলেন ছাত্র সমাজ থেকে । মাত 
সংগ্রামে স্পাধতি প্রাণ এই ছাত্রদের উদ্দেশে নজরুল গাইলেন_ 


পশ্চিমবঙ্গ 


-আমরা শান্ত আমরা বল 
আমরা ছান্রদল। 
মোদের পায়ের তলায় মদঙ্ছে তুফান 
উধের্ব বিমান ঝড় ব'দল। 
আমরা ছাত্র দল।” 

'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ শাসন করেছে বিভেদ নীতিতে । 
হন্দ মুসলমান এবং 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এবং 
আবশবাস সন্টি করে ওপাঁনবোঁশক নশীতকে কার্যকরী করেছে। 
এই নাঁতিতেই মঝে মাঝে হন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বধত। 
সাম্প্রদায়ক বিরোধ স্যাম্টতে কেবল ইংরেজ শাসকরা নয় 
দেশীয় মিল মালক জাঁমদার মহাজনর;ও উস্কানি দিত। যাতে 
হিন্দ মুসলমান শ্রামক আর কৃষকরা এক্যবদ্ধ হতে না পারে। 
স্বাধীনতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'হন্দ; মুসলমান 
মেহনত মানুষের এঁক্য ছিল অবশ্য প্রয়োজন। ১৯২৬ সালে 
কলকাতায় ভয়ঙ্কর এক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা বাঁধয়ে 'দিয়োছল। 
কাজী নজরূল ছিলেন সর্বপ্রকার সম্প্রদায়কতা, ধমীয় গোঁড়ামী 
ও সংকীর্ণতার উদ্ধে। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল সকল মানুষ এক, 
তাঁর ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম। তাই সাম্প্রদায়ক দ।ঙ্গায় তান 
গভর ব্যাথত ও বিচলিত হয়ে উঠৌছলেন। এই ব্যথা াবচালত 
মন নিয়ে সাম্প্রদায়কতার বিরুদ্ধে তান সংগ্রামী আঁভব্যান্ত 
জ.নালেন সম্পাদকীয় রচনায়, কাবতায়, সঙ্গীতে । তিনি এমন 
এক কোরাস বা সমবেত সঙ্গীত রচনা করলেন ভাবে ছন্দে সুরে 
যার তুলনা এদেশের সঙ্গীতে নেই। উদাত্ত কণ্ঠে কৃষ্ণনগরে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক (কংগ্রেস) সম্মেলনে গাইলেন__ 

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার 

লাঁঙ্ঘতে হবে রান্র নিশীথে, যান্রীরা হঠাঁশয়ার।” 
[হন্দ;-মুসলমান ধর্মে স্বতন্ত্র কল্তু এক জ'ত বাঙালী । বাংল:র 
শিল্প স।হিত্য সঙ্গীত হিন্দ-মুসলমানের মিলিত সৃন্টি। একথা 
দ্মরণ করে দিয়ে তান গাইলেন_ 

"মোরা একই বৃন্তে দাট কুসমম হিন্দ_-মুসলমান 

মুসলিম তর নয়নমাঁণ হিন্দু তহার প্রাণ।" 
হন্দ-মুসলমান বিরোধের বরুদ্ধে তিনি বহু গান রচনা করেছেন, 
এবং 'বাভন্নস্থানে নজেই সভা-সামতিতে গেয়েছেন। এই গান- 
গদাীলর মধ্যে কয়েকাঁট শ্লেষাত্মক। যারা সম্রাজ্যবদের বিরুদ্ধে 
অন্তর ধরতে পারে না তারা আজ ভইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। 
তান গাইলেন-_ 

“মাভৈ মভৈ এতাঁদনে বুঝ জাগল ভারতে প্রাণ, 
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ *মশান গোরস্থান।” 
হিন্দুদের মধ্যে যারা জাত বেজাতের সংকীর্ণতায় জাতিকে পঞ্গু 

করে রাখছে তাদের বাঙ্খা করে তান গাইলেন-__ 
"জাতের নমে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াং খেলছে জূয়া।” 
ভ।রতে কাঁব সরকার শিল্পীদের মধ্যে নভেম্বর বিপ্লবে 
অন-প্রাণত অগ্রগামীদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রধান 
একথা আগে িখোছ। সেকালে কংগ্রেসের রাজনীতিকদের 
স্থাবরতা, দ্বিধা-্বন্দের মুহূর্তে কাজী নজরুলই “ধৃমকেতু"তে 
সর্বপ্রথম পর্ণস্বাধীনতা'র দাবী তুলেছিলেন (১৯২২)। 


৯০৬৩ 


কংগ্রেস তখনও হোময়ুল্প কি ডোর্মীনয়ন দ্টেটাসের দাবী করবে 
শা [নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে । নজরুল এই ভীরু ম।নাঁসকতাকে ব্যঙ্গ 
করে [লখলেন-__“বগলবাজা দীলয়ে মাজা বসে কেন এমানরে/ 
ছেড়া ঢোলে লাগ।ও চাট মা হবেন আজ ডোমনীরে।” ওপ- 
'নবেশিক শৃঙ্খল ম্দান্তর সঙ্গে স্বাধীনতার রূপ ক হবে তা নিয়ে 
কাজী নজরুল চিন্ত। করোছলেন এবং অগ্রগামী "চন্ত।ধারায় 
[তান বূঝোছলেন রাজনৌতক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৌতিক 
স্বাধীনতা চাই। এবং সাম্যবধ্দী সমাজ ব্যবস্থা প্রাতাষ্ঠত না 
হলে জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে না। 
কমরেড মুজফফর আহমদ “কজী নজরল ইসলাম-- 
স্মৃতিকথয় লিখেছেন “১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরূল 
অ'র আম 1ঠক কার যে আমরা কামউীনিস্ট পার্ট গড়ার কজে 
এাগয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে ছু? বইও কিনেছিলাম। এই 
অবস্থ'তেই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরূল তাঁর 
শবদ্রোহী' লিখোছলেন।” কাজী নজরল বিপ্লবের পথে যুবক- 
দের অন:প্রাণত করে গণসঙ্গীত রচন।র সঙ্গে শ্রামক কৃষকদের 
সংগঠিত কর।র জন্য গান লিখেছেন। ব।ংলাসঙ্গীতজগতে তাঁর 
আগে কেউ শ্রেণীসংগ্রামের চেতন। য়ে গান লেখেনাঁন। শ্রামক 
আন্দে'লনের তাঁর গান- 
ওরে ধৰংস পথের যান্রীদল ! 
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।” 
এই গান সেকালে শ্রামকসভায় গাওয়া হতো। নজরুলতো 
গেয়েছেনই 'বাভন্ন শ্রামকসভায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে প্রয়াত 
শ্রীমক নেতা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধ্দরীর কথা। তান বন্তৃতা 
করার আগে কখনও একক, কখনও সমবেত কণ্ঠে এই গ্রানাট 
গ।ইতেন। যাঁরা এদেশে কাঁমউীনস্ট পার্ট গঠনের প্রার্থামক 
প্রচেষ্টায় প্রথমে লেবর স্বরাজ পার্ট ও পরবতরঁকালে ওয়াকার্স 
এন্ড 'িজান্টস পার্টি গঠন করোছলেন তাঁদের মধ্যে নজরুলের 
ভূমিকা প্রধান ছিল। এই উদ্যেগের পরব প্রচে্টা বঙ্গীয় 
কৃষক লীগ গঠন। কৃষকদের জন্য তানি গান রচনা করলেন-_ 
“ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙ্গল। 
(আমরা) মরতে আছি ভালকরে মরব এবার চল ॥“ 
এই পর্যায়ে তান ধাবরদের জন্য গান রচনা করেছেন মৎস্যজীবী 
সম্মেলন উপলক্ষে । ছাত পেটানো শ্রামকদের জন্য গান িখে- 
ছেন_“সারাদন পাট কার দালান।” বশ দশকের মাঝামাঁঝ 
সময়ে শ্রীমক আন্দোলন সংগাঠত হয়েছে। চটকলে ধর্মঘট 
হয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় শ্রামক 'মাছল বার হচ্ছিল, ১৯২৮ 
সালে কলক।তায় কংগ্রেসের আঁধবেশনে 'ানজেদের কথা বলতে 
শ্রীমকরা মাছল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়োছল। এতবড় 
শ্রামক 'মাছল একটা 'বস্ময়কর দৃশ্য ছিল। শ্রামক শ্রেণীর 
আন্তর্জাঁতক লাল পত।কা শ্রামকদের হাতে। কাজী নজরুল 
'রিশব শ্রীমকের রেড ফ্ল্যাগ গনটিকে বাংলায় সুর দিলেন-_ 
“গড়াও ওড়াও লাল 'িনশান। 
দুলাও মোদের রন্ত পাতাকা 
ভাঁরয়া বাতাস জাড়ীবমান। 


ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥” 


১০৬৪ 


শ্রীমকদের কণ্ঠে উঠল এই গান। একাদন নজরুলের শবপ্লবী 
গান গেয়ে বাংলার ঘবকর। ঘরের বার হয়েছে ম।তৃভূমির শৃংখল- 
মান্ততে আত্মাহ7াতর জন্য। এখন শ্রামক শ্রেণী লাল পতাকার 
গ।ন গেয়ে, কৃষকরা জ।গরণী গান গেয়ে নবজীবনের আগমনী 
ঘোষণা করাছল। কাজী নজরুল আন্তজ্াতক কামিীনস্ট 
আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং কামিউ।নস্ট ইন্ট।র- 
ন্যাশনালের পন্র-পান্রকা তাঁর হাতে আসত। আঁবভন্ত বাংলায় 
তখন কমিউীনস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। নজরুল শ্রামক কৃষকের 
জন্য গান দিয়েছেন, এবার কাঁমউীনস্ট আন্তর্জাতিকের গান 
দিলেন অনুবাদ করে। কাঁমউীনস্ট আন্তজর্শাীতক সঙ্গীত এক 
আশ্চর্য গান। জগতের সব দেশের মানুষ নিজের মাতৃভাষায় এ 


গান গায় কিন্তু সুর একই। শুনতে মনে হয় যেন সব দেশের 
মানুষ একই ভাষায় গাইছে। কাঁমউীনস্ট ভ্রাতত্ববোধের এবং 


'দ্যানয়ার শ্রীমক এক হও" এই শ্লোগানের মহৎ অন্নপ্রেরণার 
সঙ্গত এই 'ইন্টার ন্যাশনাল'। কাজী নজরুল এই সঙ্গীতকে 
অনুবাদ করেছেন 'অন্তর-ন্যাশনাল' নাম দিয়ে 
“জাগো- 
জগো অনশনবন্দী, উঠরে যত 
জগতের লাগ্কত ভাগ্যহত ॥ 
বত অত্যাচারে আজ বজওহানি 
হাকে নিপীড়িত-জন-মন-মাথতব।ণন, 
নব জনম লভি আভনব ধরণণ 
ওরে এ আগত ॥" 
এই আতজর্াীঁতক গানাঁটর ভারতে প্রথম অনুবাদ করেছেন কাজশ 
নজর্‌ল। তারপরে আরো তিনজনে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। 
হিন্দী উর্দু তেলেগদ মালয়ালম ইত্যাঁদ ভাষায়ও পরবাঁকালে 
অন্নবাদ হয়েছে। নজরুলের অনুবাদ ১৯২৭ সালের ২১শে 
এপ্রল 'গণবাণণ, পান্রক।য় প্রকাশিত হয়। 
ত্রিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পান৭, 
রোডিও, চলাচ্চিন্র, নাট্যশালা ইত্যাদির সঙ্গে এত যা্ত হয়ে পড়েন 
যে তখন তানি আর শ্রামকশ্রেণীর গণসঙ্গীত রচনা করতে 
পারেননি । ব্লবী সংগঠন থেকেও তখন তান বিচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েন। তাঁর শেষ গণসঙ্গীত রচনা বাকশান্ত হারাবার পূব 
ম্হূর্তে ১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ার। ভারতে চিয়াং কইসেকের 
আগমন উপলক্ষে চীন ভারত মৈত্রীর উদ্দেশে যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
চীনের প্রাত ও দু-দেশের জনগণের প্রাতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 1তাঁন 
িখোছলেন-__ 
“চীন ও ভারত মিলেছি আৰ।র. মোরা শত কোটি লোক। 
চীন ভারতের জয় হোক! এঁক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় 
হোক! 
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রাহ এই দুইদেশে, 
কেন আমাদের এত দুভোগ নিত্যদৈন্য রেশে, 
সাহবনা আর এই আঁবচার, খ্যালয়াছে আঁজ চোখ ॥ 
চীন ভারতের জয় হোক! এক্যের জয় হোক! 
সাম্যের জয় হোক!” 
(শেষাংশ ১০৬৮ পৃক্টায়) 


পাশ্চঙ্নব্গ 


বে কোন পর।ধাঁন ও ওপাঁনবোশক দেশের জাতীয় ম্যান্ত 
সংগ্রামের কাবা-সাহিত্য বিশ্ব-সংস্কাতর মহান সম্পদ; তা সে 
আরবেরই হোক, আঁফ্রকারই হে।ক অথবা আমাদের মধু-হেম- 
রবান্দ্র-নজরুল ও স্‌কান্তেরই হোক। 

অন্য সব দেশের ওপাঁনবোৌশক দাসত্বের প্রথম পর্যায়ের মত 
আম।দের দেশের জাতীয় মূন্তি আন্দোলনও পাঁরচালিত হয়েছে 
স্বদেশ ধাঁনক ও তাদের অনূচর মধ্যাবত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে; এই 
পর্যায়ের আন্দোলন সংস্কারবাদী ও আপসমূুখী এবং স্বভাবতই 
সীম।বদ্ধ, স্বাবরোধশী ও শাঁভীনজমের রোমান্টিক ভাবাবেগে 
[নাঁষস্ত। এরই মধ্যেকার গণমুখী এতিহাই গোটা জাতির রাজ- 
নোতিক শাল্ধর সম্পদ । 


সারা বশ্বে ধনতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় মস্তি সংগ্রামের সম্পর্ক 
একই সঙ্গে বৈপরীত্যের ও একর সম্পর্ক। ধনতন্্ই ত।র 
বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে উপাঁনবোৌশক ও সাগ্রাজ্যবাদী যুগের 
সূচনা ও সর্বগ্রাসী ব্যাপ্ত ঘাঁটয়েছে; এ ক্ষেত্রে পরাধীন ও 
ওপানবেশিক দেশগাঁলর ম্যান্তর তাঁগদ ও 'বিক।শ বাস্তব পার- 
স্থাতির বৈপরাত্য থেকেই উৎসারত হয়েছে এবং এই ধনতন্্ই 
গোটা জাতির সামল্ততান্লক বাচ্ছম্নতা খতম হওয়ার সুযোগ 
এনে এঁকোর ও যান্তবদী মানবতার রাস্তা করে দিয়েছে; তবে 
এ রাষ্তাতেও ভাঁটার টান থেকে যায়। তাই একই 'সপাই 'বদ্রোহ, 
নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ অন্দোলন অথবা 
আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধ ও চীনের বকসার বিদ্রোহ সম্পর্কে 
বাঙালী মধ্যাবন্ত শিক্ষিত সমাজের দৃম্টকোণ ও ভূমিকা দুই 
রকমের হয়েছে । রামমোহনের যথার্থ উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ যে 
সময়ে ও ষে সব ঘটনায় 'ব্রাটশ শাসনের বর্বরতাকে ধিন্ধার 
দিয়েছেন, সেই সময়ে একই ঘটনায় রক্ষণশীল বাঙাল পশ্ডিত- 


পাঁশচঙ্সবঙ্গ 


খ্ব নজরুল ইসলাম 


সমাজ ব্রাটশ প্রভুদের বন্দনাগীত ও তাদের পক্ষে শান্তি 
স্বস্তায়ন করেছেন। 

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ ), একাঁদকে 
সাম্রাজাবাদী পাশাঁবকতাকে নগন করে বশ্ব-জনগণের সামনে 
ভয়াল কুৎীসত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে; অপরাদিকে তারই 
প্রাতবাদী বিকল্প শক্তিরূপে পরাধীন ও উরপানবোশক দেশ- 
গযালর শ্রীমক-কৃষক জনগণের ব্যাপক ও সচেতন অংশগ্রহণে 
জাতীয় মৃক্ত সংগ্রামের গুণগত পাঁরবর্তন ঘটেছে এবং মহান 
লেনিনের নেতৃতে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতাঁন্ক বিপ্লবের 
বিজয়ে সামন্তবাদ ও পধাঁজবাদের কবর রচিত হয়েছে। 

আমাদের দেশের 'ব্রাটিশ সায্রাজ্যবাদ-বিরোধী মবাক্তসংগ্রামে 
আলোচ্য পটভূঁম ও বপরাঁতমুখী ধারা ক্যকর হয়েছে। 
প্রথমত, ব্যাপক শ্রীমক ধর্মঘট ও কৃষক বিদ্রোহের ধান্ধায় 
সোশ্যাল ডেমোক্লা।ঁটিক মধ্যাবত্ত নেতৃত্বের 'গেল গেল রব' যতই 
সোচ্চার হয়েছে, তাদের বিশবাসঘাতাঁ ক্লীব চারত্র ততোই উন্মো- 
চিত হয়েছে; 'দ্বতাঁয়ত, এদেরই সহায়তায় সাম্প্রদায়ক ও প্রাদেশিক 
িভেদের বষগ্যাল নতুন করে খ:াঁচয়ে তোলা হয়েছে; তৃতীয়ত, 
তীর অর্থনৌতক দুর্দশা ও 'ব্রাটশ সরকারের দমন-পীঁড়নের 
প্রাতবাদী শান্ত তথা জাতীয় মস্ত সংগ্রাম মেহনাত মানুষের 
ব্যাপক অংশগ্রহণে বগ্লবী গণ-সংগ্রামের সূচনা হয়েছে এবং 
চতুর্থত, রূশ দেশের নভেম্বর বপ্লব (১৯১৭)-এর প্রভাবে 
জাঁতর সংগ্রামী ইতিহাস নতুন বাঁক 'নয়েছে। 

এই এীতিহাঁসক পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন পাশ্চাত্য 'আলে।ক- 
প্রাপ্তদের য্যান্তবাদী উদার গণতন্ ও মানবতার আদর্শকে উধ্বে 
তুলে 'লড়ায়ের মূল', 'বাতায়নিকের পনর", শশক্ষার মিলন", 
“সত্যের আহবান" প্রভৃতি প্রবন্ধ ও 'বলাকা', 'ঝড়ের খেয়া" প্রীত 


১০৬৫ 


কবিতা রচনা করেছেন, তৈমনি অপরদিকে জামদার-প:ীজপাতিদের 
প্রীতানাঁধ মধ্যযুগীয় মতাদর্শের কংগ্রেসী নেতা গান্ধী, জার- 
আমলের রুশী নাগাঁরকদের মত, চরকা পূজা, পাশ্চাত্য শিল্প- 
বিজ্ঞান বর্জন ইত্য।দ রাজনৌতিক কর্মসূচির সঙ্গে জালয়ান- 
ওয়ালাবংগের ঘটনায় জলছড়া দয়েছেন এবং চৌরচোরা কৃষক 
বিদ্রোহ দাঁবয়ে দিতে আঁহংস অসহযেগ আন্দোলন তুলে 
নয়েছেন। 

এরই মধ্য থেকে চিরাবদ্রোহশী নজরুলের আঁবর্ভাব। এক 
মহ'ন এীতিহাঁসক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই তান একবুক 
স'মদ্ুক আবেগ ও সাহস 'নয়ে, একই সঙ্গে রাজনৌতক ও 
সাংস্কাতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তবে একই পর্বের আর এক 
ধারার এীতহাসক প্রয়ে'জনে গান্ধীর নেতৃত্বও সারুয় হয়োছল। 
বুজোয়া গণতদল্লিক ধারা যে সময়ে শ্রামকশ্রেণীর বপ্লবী 
সংগ্রামে রূপান্তারত হচ্ছে, সেই সাঁন্ধক্ষণে আঁনবর্ষভাবেই 
'ব্রাটশ সম্রাজ্যবাদের পক্ষে মধ্যযুগীয় পশ্চৎপদতায় স্থাবর ও 
সংশোধনবাদী িশবাসঘ'তকতায় কুটিল গান্ধীবাদী নেতৃত্বের 
প্রয়েজন ছিল। ১৯২০-২১ সালে শ্রদ্ধেয় মূুজফফ্‌র আহমদের 
নেতৃত্বে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর জল্ম হচ্ছে এবং 
ওয়াকার্স আযণ্ড পেজেন্ট পার্টর রাজনৌতিক কর্মসূচি যখন 
শ্রমজীবী মানুষকে আকর্ষণ করছে, তখন নজরুল করাচী 
সীমনন্ত থেকে প্রেথম বিশ্বযুদ্ধে) রুশ বিপ্লবের আভজ্ঞতা ও 
অনুরাগ নিয়ে কলকাতায় এলেন এবং শ্রদ্ধেয় অহমদের সঙ্গে 
যুন্ত হলেন। এই মিলনের ফল, রাশিয়ায় গোঁর্ক ও লোননের 
মিলনের মত গভনর তাৎপর্ষে সমৃদ্ধ হয়েছে। 

নজরুল মূলত খাঁট কাব ছলেন বলেই প্রধানত রাজনৌতক 
কি। তাঁর রাজনোতিক কাবিসত্তা কেন বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ 
থাকোন; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ব্রমাবকাশমান চেতনার 
আলোড়ন সান্টি করে গোটা যুগের জ।তীয় সংগ্রমের রাজনোতিক 
ও সাংস্কতিক প্রয়োজনকে ধারণ ও প্রকাশ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় 
মুজফফর আহমদ তাঁর স্মাতকথায় বলছেন ঃ "দেশের অবস্থা 
তখন খুবই গরম। ত.পের উপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে 
ফোটে, দেশের 'িক্ষুত্থ মানুষও তেমাঁন টগবগ করে ফ.টছিল। 
পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড হয়োছল সেই কথা দেশের জন- 
সংধারণ তখনো ভোলেনি। ১৯১৯ স.লের শাসন সংস্কার আইন 
দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কছ:তেই। আবার বড় 
বড় নেতারা এই শাসন-সংস্কার কাজে ল।গাতে চাইছেন। পর্বত 
ও সমদদ্রের বাধা কাঁটয়ে রূশ দেশের মজুর শ্রেণীর বিপ্লবের 
খানকটা ঢেউ এদেশেও পেপছেচে। মজ:র শ্রেণী চণ্চল হয়ে 
উঠেছে।” 

নজরুলের কাবি-ব্যন্তিত্বের উৎস হাফেজ-গ।ীলবের ও যাত্রা- 
লেটোপাঁচ'লীর লোক-সংস্কীতির এীতহ্য এবং রবান্দ্র-প্রভাবের 
মানবতাবাদ ও সামন্তবাদ-বরোধী ব্যান্ত-চেতন'র আদর্শ; তবে 
যেহেতু তান 'িম্ন-মধ্যাবন্ত পাঁরবেশে লাঁলত এবং প্রধানত 
মটর রাছাক।ছ'র কাব তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ তাঁকে ভর 
করোন। প্রথম দিককার 'নবযুগ'এর পর্বেই (১৯২০-২১) 'তাঁন 
সমকালের ধর্মঘট আন্দোলন নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন 


৯০৬৬ 


তাতেই দাঁরপ্র শ্রমজীবী জনগণ সম্পর্কে আল্তরিক সমবেদনা 
প্রকশ পেয়েছে। পরে ধূমকেতু'কে (১৯২২) স্বাগত জানিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 'জাগয়ে দে রে চমক মেরে/ 
আছে যারা অধচেতন।' দেশের অপচায়ত "বিভ্রান্ত যুবসমাজকে 
তো বটেই, সেই সত্গে রাজনশীতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ধর্মসংসকারে 
অচ্ছন্ন অসহযোগীদের এবং কাব্য-স'হত্যের ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ 
জাতীয়তাবাদ, মধ্যাবত্তসূলভ পল্লী প্রাণতা, গাহস্থ্য রসের মগ্নতা, 
পাঁরবর্তন-বমুখতা, দেহবনদ, প্রাদোশকতা এবং দ:ঃখবদ 
ইত্যাদতে আচ্ছন্ন কাঁব-সাহত্যিকদেরও নাড়া দিয়ে জাগানে।র 
আহ্বান জ'নালেন। জন।লেন সেই 'ধূমকেতু'র কাঁবকে যার সঙ্গে 
তখনকার রক্ষণশগল ও 'মাথাওয়ালা' মধ্যাবত্ত ব্যাদ্ধজনীবী সমাজ 
তাঁকে বাচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। 

এই ধূমকেতু” পর্বের কাব্যগ্যীলতে নজরুল যে র'জনৌতক 
সত্তাকে জ।গয়েছেন, স্বরাজী বা ডোমাঁনয়ান স্টেটাসের 'জাগর 
বন করে যে পূর্ণ স্বাধীনতার শ্লোগ'ন তুলেছেন, যে 
শবদ্রোহী'কে উদ্দীপত করে 'ভাঙার গান' ও 'বন্দীর বন্দনা 
গেয়েছেন, তা কোন ভাবপ্রবণ সঙ্কীর্ণ জ।তায়তাবাদ নয়; তা হল, 
অতীতের নস্টালাঁজক স্মৃতি ও মধ্যযুগীয় গুর্রবাদী মোহ- 
বাঁজত র্যাশনাল মানবতা ও ব্যান্ত-স্বাতন্ত্যের লভাত্রেত। এই 
সময়েই তানি সনাতন দেববাদী ধ্যান-ধারণ।র প্রাচরে সজে।রে 
আঘাত করে রাজনৌতিক মাতৃ-বন্দনা 'আনন্দময়ীর আগমনে' 
রচনা করে ব্রিটিশ শাসকের কার।গারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। 
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+10115 1922  ০00011005 ০০৬০০] 10011601 


[01715017515 800 1116 [07150 ৪01)0116165 (0০0. 
[01706 1] 00017 1)1150105 11) 110019. 1৬1৪0515 
081776 [0 2, 11680 11 (৬0 10115010615 10) 13617591- 
৪6 1301159] ৪100 1£৪110101. 1১0110091 [0115017515 
061081109 0609110 1[19200611 81 0116 1)81105 01 
91 0165 21010110165 2170 1619560 (0 5010101 (0 
(116 1)010)111911176 058070610 106160 00 (0 101150- 
[1615 11) 11)0191) 2115.” নজরুল কাব্যের রণধবাঁন তুলে 
যেমন হাজার হাজার যুবক ও শ্রামকের সঙ্গে জেলে গেলেন, 
তেমাঁন সেই কাব্যের হাতিয়'রেই, নৈরাশ্যের ঠবরুদ্ধে তো বটেই, 
সেইসঙ্গে ম'নবিক আঁধকারের সপক্ষে কাব্য-সঙ্গতের দামামা 
বাঁজয়ে আকাশ-মাঁট মুখাঁরত করে তুললেন £ 'বন্দীশালা মাঝে 
ঝঞ্কা পশেছে রে।' তাঁর “বদ্রোহী, কোন ব্যান্তগত নৈরাজ্যবাদ 
নয়; সব রকম রাজনৈতিক ও সামন্ততান্তিক জোয়ালের বিরুদ্ধে 
সমকালীন যৌবনশান্তর অগ্ন্যৎপাত, যা শেলীর প্রমোথউসের মত 
আপসহান, সৃতীর ও দ্বার; তবে তাঁর 'ভাঙার গান' কেবল 
ভাঙারই গান নয়; তাঁর নিজের ভাষ/য় £ 'নতুন করে গড়তে চাই 
বলেই তো ভাঁঙ- শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার 
নয়।......আমার বিদ্রোহে যে আনন্দের আভব্যান্ত তা সর্বন্ধন 
ম্যান্তর--পূর্ণতর ঘ্রষ্টার।' এই বিপ্লবী আবেগ থেকেই তাঁর 
স্বদেশেও স্বাগত জানিয়ে মুক্তমল্তের চরণ গাইলেন £ «ওই 


পশ্চিমবঙ্গ 


নৃতনের কেতন ওড়ে/কাল-বোশেখীর ঝড়/তোরা সব জয়ধান 
কর।' তাঁর সিম্ধ০ পারের 'আগল ভাঙা" হল রুশ বিপ্লব; তার 
প্রলয় মনে বি*্লব এবং নজরুলের 'নৃতনের কেতন' উড়ানোর 
আহ্বান হল আমাদের দেশেরও সমাজ-বগ্লব। এই বিপ্লব 
সোঁদন সফল হবে যোদন 'উৎপশীড়তের ক্রন্দনরোল আকাশে 
বাতাসে ধবাঁনবে না", সেই 'পূর্ণ স্বধান' রাষ্ট্র কখনই ধামা-ধরা 
মরণভীতু আপসকামীদের রাজনীতির পথে আসতে পারে না। 
তবে কোন্‌ সে পথ » কাঁব শেষে তাঁর প্রিয় সল্াসবদী বিপ্লবী 
পথেও তাঁর স্বপ্নের রক্ট্র দেখেনান; াবজেই তাঁর 'বর্তমান 
িশ্বসাহত্য' প্রবন্ধে বলেছেন £ "যারা ধৰংসত্রতী, তারা ভূগ5র 
মত 'বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন_ এ দুঃখ এ বেদন.র একটা কিনারা 
হে.ক। এর রিফর্ম হবে ইভোিউশন ?দয়ে নয়, একেবারে রন্ত- 
মাখা রিভোলশন 'দিয়ে। এর খোল নলচে দুই বদলে একেবারে 
নতুন করে স্বন্ট করব।......দূর [সম্ধূতীরে বসে খাঁষ কাল 
ম।ক্স যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করোছলেন, তা এতাঁদনে তক্ষকের 
বেশে এসে প্রসদের লক্কায়ত শল,কে দংশন করলে । জার গেল, 
জারের রাজ্য গেল। ধনতান্নিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘ.য়ে 
চূর্ণবচূর্ণ হয়ে গেল।......পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে 
পাঁরণত হয়েছে ।" 


তাই থামা নেই: ক্লান্তি-নৈরাশ্য নেই। চিরাঁবদেহী কাব 
১৯২৫-২৬ সংলে 'লেবার স্বরাজ পার্ট অব হীন্ডয়ান ন্যাশ- 
নাল কংগ্রেস-এর অগ্রণী সোৌনক হয়ে নামলেন, হাতে নিয়ে 
মুখপন্র 'লঙল'। মৈমনাঁসংহ জেলা কৃষক সম্মেলনে বণী 
পাঠালেন £ “এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাঁট, এত ব্‌কের খুনে 
উব্র শষ্য শ্যামল ম ঠ--আপন.রা কৃষাণ ভইরা ছাড়া তাহার অন্য 
আঁধকারশী কেহ নাই......এই মঠকে জিজ্ঞাসা কর- মাঠে ইহার 
প্রাতিধরাঁন শুনতে পইবে এ মঠ 5.ষীর, এ ফুল-ফল কৃষক 
বধুর।” এই সময়েই স্াঁন্ট করলেন 'কৃষকের গন- আজ 
জাগ্‌্রে কিষাণ সব তো গেছে/কিসের বা অ:র ভয়/এই ক্ষুধার 
জোরেই করব এবর/ক্ষুধ র জ্রগং জয়।' তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 
'সব্যস চ' কাঁবতার মধ্যেও 1বগ্লবঈ সংগ্রমের পথে সমাজবদলের 
নিদেশি রাখলেন। কিন্তু শ্রামকের গান নইলে তো কৃষকের সংগ্রাম 


সফল হতে পারে ন।! শ্রামক-কৃষকের সংগ্রামী একোর মজব্ত 
[ভিৎ নইলে তো ছহৎ-অছুৎ, হিন্দ-মুসলমানের সাম্প্রদায়ক ভেদ 
ঘেচে না! তাই 'লাঙল' রূপান্তরিত হল গণবাণীতেতে, গড়ে 
উঠল 'বঙ্গীয় শ্রাীমক ও কৃষক দল'। 'ধ্বংসপথের যন্ত্রী" শ্রামক 
শ্রেণীকে আহবান জাঁনয়ে বললেন ঃ 


'এইবারে শেষ কপাল ঠুকে 

পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে 

আবার নৃতন গজাবে ভ.ই 

অংবার দেশে দল মাদল !! 
ওভাই আমাদেরই শান্ত বলে 
পাহাড় টলে তুষ র গলে 
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে।' 


এইভাবে নজরদল শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী সাধন করে গোটা 
জাতির মান্ত সংগ্রামের হাতে রন্তপতাকা (রন্তু পত.ক'র গান), 
ও কণ্ঠে শ্র'মকশ্রেণীর 'আন্তজণাঁতক সংগীত" তুলে দিলেন। 

পরধঈনত। ও শোষণীনপীড়নের শিকল পরেই 'িপ্লবী 
চারণ কাব শিকল ভঙর রন্তুন্ত শপথ নিয়োছলেন। এরই দায়ে 
'ব্াটশ শাসক তাঁর "বষের বাঁশী" 'ভঙার গান, প্রলয়াশখা', 
“চন্দ্রবিন্দু ও 'যুববাণন'_-এই পাঁচখঁন বই বাজেয়াপ্ত করোছিল। 
জ'তীয় ম্যান্ত সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর কাব্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক 


ছিল এমনই । 


নজরুল কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা চানাঁন; গোটা 
সম.জকেই বদলাতে চেয়োছলেন। আজ তাঁরশ বছর দেশ 
স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু গেউা জাতির মেহনতকারী মানুষ 
দুদশির জগদ্দল পাথর থেকে অ.জও মানত অন করতে 
পরেন'ন। কিন্তু সচেতন হয়েছেন অনেক: সংগ্রমী পদক্ষেপে 
একের পর এক মাইলস্টোন পাঁরও হচ্ছেন, যেমন করে চল্লিশের 
দশকের মুখে দুররেগ্য বাঁধতে মৌন হবার মুখে নজরুল 
তাঁর সংগ্রামের শীশখা' জহালিয়ে দিয়ে গেছেন কাব সুকান্তের 
বগ্লবী চেতনায়। 


পাচমবজা 


১০৬৭, 


জরতীয় জাতীয় যুক্তি স্ত্রাঙ্দোরন ও নজরুল 
(১০৫৬ পস্তঠান্ম পল) 


কুসুম”। সুতরাং তিনি যে পূর্ধোন্ত কোরাল গানে হিচ্দ 
মৃসলমানের স্বাতল্লযজ্ঞাপক জাতি-চিহ্বের ওচিত্যে প্রশ্ন তুলবেন 
তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছ নেই। 


ঠিক এই পাঁরপ্রোক্ষতে কাঁবর “জাতের নামে বজ্জাঁত” 
কাঁবতাটকে (“জাতের নামে বজ্জাত সব জাত জালিয়াত খেলছ 
জুয়া/ছ:লেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়ত 
মোয়া ।......” ইত্যাঁদ) যাঁদ আমরা বিচার কার তাহলে তার 
প্রচালত অর্থ ছাড়াও তার মধ্যে নতুন অর্থের উদ্‌বোধনা আমরা 
লক্ষ্য করব। 


গদ্যরচনা 


গদ্যরচনাতেও নজরুল জাতাঁয়ত'র ভাবাঁটকে ছাঁড়য়ে দেবার 
চেষ্টা করেছেন নানা লেখার মাধ্যমে বাঁধবদ্ধভ।বে। প্রথম যুগের 
সান্ধ্য 'নবযূগ' পান্রকার একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ পরব 
পর্যায়ের দৌনক নবযূগের সম্পাদকীয় সমেত 'বাঁবধ রচনা এবং 
তাঁর অন্যান্য কাঁতিপয় গদ্যগ্রন্থ (তার মধ্যে উপন্যাসও রয়েছে) এ 
কথার প্রমাণ। নবযুগের সম্পাদকয়গ্ীলতে আবেগের উদ্দীপনা 
এত বেশন এবং সেসব এমাঁন ঘরোয়া ভাষায় রাচিত যে, সেগ্ীলর 
সুরের সঙ্গে এই শতকের প্রথম 'দিকৃকার পা্রকা ব্রহ্ম বান্ধব 
উপ্যাধ্যায়-সম্পাদিত “সন্ধ্যার সম্পাদকীয়গ্ণালর একটা প্রকাতি- 
গত মিল খুজে পাওয়া যায়। মিল ভাব ও ভাষায় উভয়ত । দুটি 
দৃভ্টান্ত 1দাঁচ্ছ £ 


“বাঘের ঘরে ঘোগের বসা 
ঘরশত্র বিভীষণ” 


“বোম্বাই প্রাদোশক কাঁমাটর্ মোট ৬০ জন সদস্যের মধ্যে 
৪০ জন নাকি গোয়েন্দা বিভাগের চর বলে ধরা পড়েছে। যে 
ঘ্বরশত্র বিভষণের দল মকে পরের হাতে স*পে দেয় তাদের 
জন্য মা রূদ্রকালণর রন্তু খা আস্ফালন করে উঠুক। এই মাতৃ- 
ত্রোহী স্বার্থন্ধ িশাচদের মুখ শুয়োরের মত জঘন্য হয়ে যাক, 
বিশ্বের নর-নারীর থুথু, তাদের মুখে পড়;ক। যে-ইংরেজ 
বিদ্রোহী আইরিশ তরুণ রবার্ট এমেটকে ফাঁসী দিয়ে মেরে তার 
শব তিন খণ্ড করে কেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঁঙ্গয়ে রেখে- 
ছিল আর বলেছিল 'দেখ কেমন করে দেশদ্রোহীর প্রাত ব্যবহার 
95545454988 

বলেন £” 


“ওরে পাঁতিত ওরে লাঞ্ছিত, তুই দেখ সারা 'ব*ব তোকে 
ধবংস করতে উদ্যত। দেবতা তাঁর জল ঝড় নিয়ে, প্রকৃতি তার 
রোগ মহামারী নিয়ে তোকে পিষে ফেলতে ব্যস্ত। আবার তার 
জগদ্দল পাথর তোর বুকে বাঁসয়ে দিয়েছে_-সমাজ তোর কণ্ঠ 


রোধ করে ফেলেছে । ধনীর অট্রহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনী 
ঢেকেছে।? 


বেশ বোঝা যায় সাধারণের বোধ্য ভাষায় সাধারণের মনোভাব 
প্রকাশক ভঙ্গিমায় এই প্রবন্ধগ্ীলর সংরচন। প্রাতাট বাক্য 
আবেগে মাথত। সূতরাং প্রত্যাঁশত ভাবে লেখাগুলি সেই সময়ে 
খুবই সাড়া জাগিয়োছল। তবে গদ্যের তুলনায় নজরুলের ক'ব্যের 
আবেদন অনেক বেশী গভীর_এ বিষয়ে কোন মহলেই কোন 
মতভেদ নেই। ছন্দ ও মল মানুষের মনে যে জাদু সৃষ্টি করতে 
পারে অক গদ্যের পক্ষে কখনও সম্ভব 2 


গণন্পৎগ তের পথিক 
(১০৬৪: পৃঙ্ঠার পর) 


কাজশ নজরুল ইসল'ম বাংলায় গণসঞ্গীতের প্রথম সূচনা 
করোছিলেন। তাঁর এই গণসঞ্গশত কথায়, ছন্দে, সুরে আভনব. 
এবং বৈচিন্রাময়। কোন গানে শদ্ধ রাগ ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও, 
রাগের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সুরের অপূর্ব মিলন ঘটেছে, 
কোথ,ও পাশ্চাত্যের জঙ্গণ গানের সর । যে সুর ভারতীয় পাঁর- 
বেশে কথায় ও ছন্দে এক নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। এই প্রবন্ধে 
আমি কয়েকাট মান্র গণসগ্গীঁতের উল্লেখ করোছ। জতীয় মবাস্ত 
সংগ্রাম ও শ্রমাক শ্রেণীর সংগ্রামের পাঁরপ্রোক্ষতে তাঁর আরো 
বহু গান রয়েছে, যেগঁলির প্রথম কলির একটা তালিকা দেওয়া 
গেলে পাঠকদের সৃবিধা হত। কিন্তু স্থান লঙ্ফুলানের কথা 
দ্ববেচনা করে তা দিলাম না। কাজী নজরুলের প্রেমের ও তান্তর 
গান আজকাল শিল্পীরা যত গান, গণসঞ্গীতের চর্চা তেমন 


৯০৬৮ 


করেন না। কন্তু তাঁর গণসঙ্গীঁতের সরগুলি ধরে রাখ:র 
প্রয়োজন আছে আমাদের সঙ্গঁত জগতের স্বার্থে। নজরুলের 
গণসঙ্গীত আম.দের সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা 
দিয়েছে। এই অতুলনীয় গানগ্ীল রোডওতে তখনই শোনা 
ষয় দেশ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, অথবা মানুষকে দেশাত্ম- 
বোধে জাগ'বার প্রয়োজন হয়। তখন নজরুল গানের শরণাপন্ন 
হওয়া ছাড়া উপয় থাকে না। নজরুলের গণসঙ্গণত নির্ধাতিতের 
প্রাত সমবেদনা ও জেগে ওঠ.র আহ্বান, নজরুলের গণসঙ্গীত 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। নজরুদ্খের গণসঙ্গঁতে 
রয়েছে নতুন বুগের আগমন বার্তা, একাবদ্ধ শ্টীন্ত ও মানুষের 


প্রাত বিশবস। এই গান তাই কথামত, সুরে ও তালে মানূষকে 
উৎসাহিত করে. অনূপ্রাণত করে। 


পা্চিমব্গ 


আম দামোদরের বান 
খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান। 
আর শিবঠাকুরকে কাঠি করে বাজাই ব্রদ্ষা-বিষ্ুণ-দ্রাম ॥ 


শজজর্ল কবে কোন্‌ উপলক্ষে এই কাঁবতাঁট 'লিখোছলেন জানি না, 
তবে এট যে বড়ো স্বচ্ছ ও অমোঘ রচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কারণ এর মধ্যে তাঁর ব্যান্তদ্বরূপ ও কবিদ্বভাবের মূল অংশটাই বেশ 
সপন্ট করে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে নজরুল যখন স্থায়ী-ভাবে 
বাংলা কাবতার আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাংলা কাব্যের 'দিঙ.- 
মণ্ডলে ললিত রোম্যাপ্টীসজ্‌মের সুরমা বাতাবরণ বিরাজ করছে। 
তারই মধ্যে কেউ কেউ রোম্যাশ্টাসজ্‌মের বন্ধনকাতর অন্যপ্রেরণায় 
মাঝে মাঝে প্রচালত জীবনের গতানুগাঁতকতার বিরুদ্ধে বক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছেন। কিন্তু বড়ো শোৌঁখন সেই বিক্ষোভ, বড়ো আনুষ্ঠানিক সেই 
সংরাগ। কারণ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যোগ খুবই কম। বস্তুত 
এটাই স্বাভাবক ছিল, কারণ বাঙালী রোমান্টিক কাবরা বাস্তব 
জীবনে প্রায় সকলেই 'ছলেন মধ্যবিত্ত চাকরজীবণ বা মধ্যাবন্ত ভাম- 
স্বত্বভোগী। ফলে কাঁবতায় তাঁরা যে মান্তর স্বপ্ন দেখতেন বা দেখা- 
তেন বাস্তব জাঁবনে তার আবকল প্রীতচ্ছাঁব তাঁরা দেখতেন না বা 
দেখতে চাইতেন না। এই জন্য বাংলা গড়পড়তা রোম্যাঁণ্টক কাঁবতায় 
যে মবান্তর স্ব্ন পাওয়া যায় তা নিতান্তই আন্জ্ঠাঁনক। তবে ব্যাত- 
ক্রম নিশ্চয়ই আছে এবং তা রবীন্দ্ররচনায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যান্তগত- 
ভাবে ভাঁমম্বত্বভোগী হলেও মানাসকতায় শোষণপ্রবণ জামদার কংবা 
আপসপল্থণ মধ্যাবত্ত নন এবং সবচেয়ে তাঁর বড়ো কথা, স্বস্ন 
সতোরই বার্ণল প্রীতিচ্ছাব। পক্ষান্তরে অন্য কবিরা প্রায়শই মধ্যাবত্ত 
_ক্ীবনধারণে ও জীবনধারণায়। এই মধ্যাবন্ত কাঁবরা বাঁহজাঁবনে 
বিদ্রোহ, 1বস্লব, বিক্ষোভ ইত্যাঁদ অশান্তকর পাঁরাস্থাঁতর সম্ভাবনা 
এড়য়ে ীানরাপদ অল্তজাঁবনে এইসব পাঁরাঁস্থাতর স্দদূর ্বস্ন- 
দর্শন করেছেন। এইজন্য তদানীন্তন বাংলা কাঁবতায় দেখা 1গয়েছে 
ধাহজাঁবনাবচ্যত নিভৃত অল্তমহীখতা, যার অন্য অর্থ জীবন ও 


পাঁশ্চমবঙ্গা 
৪ 


1শঞ্জেপর পারস্পাঁরক অস্মঞ্জস্য। এঁদক থেকে রবীন্দ্রেতর রোম্যা্টিক 
কাবসমাজে সম্ভবত নজরুলই সবচেয়ে সং ও আন্তাঁরক ক বব্যান্তত্ব। 
কারণ তাঁর জীবনধারণ ও জীবনধারণায় কোন অসামজস্য ছিল না। 
রোম্যান্টাসজমের প্রেরণায় ?তিনি ক।বতায় যে বেপরোয়া ও বৌহসেবী 
জীবনাদর্শ প্রচার করেছেন, তাঁর ব্যান্তগত বাঁহজবনেও সেই একই 
বেপরোয়া ও বৌহসেবী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তাঁর 
রচনায় অল্তম্খতার সঙ্গে আর একাঁট জাঁনস দেখা দল, তা 
হচ্ছে তাঁর ব্যান্তগত জীবনের সমান্তরাল ধারায় তাঁর কাক ভাবা- 
বেগের বাহমহুখী 'িস্ফোরণ। এই জাীবন-উাথত বাঁহ্মুখী 1বস্ফোরণ 
বাংলা কাব্যে নজরুলের নিজস্ব সংযোজন। এই 'বিস্ফোরণপ্রবণতাই 
নজরুলের কবিব্যান্তত্বকে ঝাঁটকাসংকুল ও 'বিদ্রোহীরুপে 'চাহৃত করেছে। 
এই িস্ফোরণপ্রবণতাই নজরুলের আঁস্তত্বকে ঢাকা থেকে বর্ধমান 
তথা বাংলার পূর্ব থেকে পাঁশ্চম প্রত্যন্ত পর্য্ত আঁবস্মরণীয়ভাবে 
জাঁগয়ে রেখেছে। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে £ কাঁবর এই বিস্ফোরণের উৎস কী? সাহত্যে 
এই বিস্ফোরণের পাঁরণামই বা কীঃ এই বিস্ফোরণের উৎস হচ্ছে 
তাঁর অন্তীনশহত জাবনশাস্ত, যা সাইক্লোন, বন্যা বা অন্য যে কোন 
প্রাকৃতিক শান্তর মতই বেপরোয়া, বৌহসেবী ও পক্ষপাতশুনা। এই 
জাবনশন্ত তাঁর কাঁবতায় আত্মপ্রকাশের সহজ -আবেগে ছুটে বৌরয়ে 
পড়তে চেয়েছে-_এই বোঁরয়ে পড়ার মুহূর্তে ষখন সে কোন বাধা পায় 
নি তখন তার বাহঃপ্রকাশ ধরা পড়েছে “বন্দেহণ', 'সাম্যবাদী' প্রভাত 
রচনার মতো আরো অনেক অনর্গল পদ্যবন্ধে, যা দেখতে কাঁবতার 
মতো হলেও স্বাদে আবেগধম+* প্রবন্ধের মতো। ?কল্তু বাহজাঁরনের 
কোন [কার বা বপর্যক্ তা সামাঁজক বা রাজনৈ।তক যা-ই হোক না 
কেন_যখন এ জীবনশান্তকে আঘাত করেছে তখন সেই আঘাতের 
প্রীতীক্রয়ায় কবর কণ্ঠস্বরে জেগে উঠেছে অকুতোভয় প্রত্যাঘথাতের 
উত্তরোল প্রাতধান--সাহত্যের সংসারে যার পারভাঁষক নাম ব্যঙ্গ! 
সুতরাং নজরুূল সাধারণত অনর্গল ও সরলরেখা, কিন্তু আহত হলেই 
তির্যক ও বাঞঙ্গাকাটিল। 

॥ দুই ॥ 

প্রকৃতপক্ষে দেশ-কাল-সমাজের নানা দুর্গাতই কাঁবর অবাধ 
জাবনশীন্তকে বারংবার পড়ত করেছে এবং তাঁর সরলরেখা 'বিস্ফো- 
রণের গাতপথে বাধা সাঁন্ট করে তাঁকে তর্যক ও ব্যঙ্গকুটিল হতে 
বাধ্য করেছে। ব্যান্তগতভাবে তান যে সমস্থ, সবল ও উদ্দীপনাময় 
মুস্ত জীবনের পক্ষপাতী, তাঁর চারপাশের স্বজাতি বাঙালীসমাজে 
তার অভাব তাঁকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করোছল। ইংরেজের ওপাঁনবৌশক 
1শক্ষাব্যবস্থায় এ দেশে ইংরেজের স্বার্থ রক্ষক যে মধ্যাবত্ত সমাজ গড়ে 
উঠোঁছল তার অপদার্থতার প্রাত উানশ শতক থেকেই বাঁঞ্কম, ইন্দ্রনাথ, 
রবীন্দ্রনাথ প্রভাত সাহাত্যিক ব্য্গবাণ নিক্ষেপ করে এসেছেন, 'কল্তু 
তাতেও এই শ্রেণীচারত্রের কোন পাঁরবর্তন হয় ন। মধ্যাবিত্ত বাঙাল 
সমাজের এই অপাঁরবত্মান মেরুদণ্ডহাীনতার প্রাত ধিক্কার জানয়ে 
নজরুল তাই লিখলেন £ 


৯০৬৯ 


নখদন্তাবহন চাকুরী-অধীন আমরা বাঙাল বাবু 
বুকে কা?স লয়ে .সদা কাবু ॥ 
ঢিলে-ঢালা কাছা কোঁচা নামলায়ে 
ভাঁড় বয়ে ছাট নট্াপটে পায়ে, 
আঁপসে কাঁসয়া কলম 'পশিয়া, 
ঘরে এসে খাই সাবু ॥... 
এগ্‌জামিনের লাঁঠ ধরে ধরে 
দাঁড়াই আঁসয়া আফিসের দোরে, 
মাইনে যা পাই তাই 1দয়ে খাই 
কলম আর অলাব্‌ ॥ [বাঙালশবাব! 


সমাজের পুরুষেরা যেখানে মেরুদণ্ডহীন, সেখানকার পুরুষশাসত 
সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থা আরও শোষ্ঠনীয় £ 


তবলাতে চাঁট মারলে সে কাদে 
ইহারা কাঁদে না, অবলা! 
জরণী শাড়ী-মোড়া চকোলেটে ওরা 
কাজেই বাক্সে থাক্‌ সে ॥ 
[সাইমন কাঁমশনের রিপোর্ট] 


মধ্যাবত্ত বাঙালণ সমাজের অপদার্থতাকে বাঁওকম, ইন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, 
*বজেন্দ্রলাল প্রমূখ সাহাত্যকেরা যে ব্যগ্গ করোছিলেন, সেক্ষেত্রে 
বাঙাল সমাজের আঁক অবক্ষয়ই তাঁদের ব্যাঙ্গোচ্ছবাসকে উদ্দীপত 
করোঁছিল। কিন্তু নজরুলের উত্তোজত হবার কারণ কিছুটা ভিন্ন । তান 
শুধু বাঙালী সমাজের আতিক অবক্ষয়ই লক্ষ্য করেন ন, এর মধ্যে 
তান বাঙাল সমাজে বিজাতীয় অপসংস্কীতির অশুভ বিস্তার ও 
পাঁরণামে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার সগভশীর যড়যন্ত্ 
লক্ষ্য করোৌছলেন £ 
চোখের চাইতে চশমাই বেশন, 
ভাগ্যস ওরা অন্ধ, 
নৈলে কখন টানয়া ধারত 
আমাদের গলাবন্ধ ॥ 
আমাদের দেখাদোখ কেহ কেহ 
কারছে ক্লাবের মেমৃ-বার, 


১০৭০ 


'হন্দ্ু-মুসলমানের মালত আঁস্তত্বে কয়েক শতাব্দী ধরে ধে 
অখণ্ড বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছে, ইংরেজ তার প্রশাসানিক স্াবধার 
জন্য নানা অজুহাতে তাতে ফাটল ধরাবার চেম্টা করেছে। ইংরেজের 
এই অগচেম্টা ও এই অপচেম্টা সম্পর্কে বাঙালীর নির্বোধ ওদাসীন্য 
কাঁবকে দুঃখ 'দিয়োছল, তাই এই সাম্প্রদায্রক বিভেদপ্রবণতা সমগ্র 
বাঙালশ জাতির পক্ষে কতখানি অসংগ্ত ও আত্মঘাতী তা নানা 
গানে ও কাবতায় নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বেমন £ 


আব আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভাষণ দ্বন্দ 

বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ ॥ 

হাব বলে, "আব, িশ্রীণ দেখায় শশগাঁগর চাঁচ দাঁড়। 

আব বলে, "দাদা, পেশয়াজের ঝাড় এ টাক কাট্‌ তাড়াতাঁড়' 

টাক ও দাঁড়তে চুলোচ্যাল বাধে ট্রাম বাস হয় বন্ধ ॥ 
এই সময়ে কোন কোন দেশনেতা রাজনৈতিক প্রয়োজনে 'হন্দমুসল- 
মানের মলনচ্যান্তর কথা ঘোষণা করোছলেন ; কল্তু ষে মিলন শুধু 
চ্ান্ত-ীনর্ভর এবং যে মিলনের কোন সামাজিক ও সাংস্কীতিক ভিত্তি 
নেই তার ফল যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না নজরল তা পহঞা* 
বুঝতে পেরোছলেন ঃ 


বদ্‌না-গাড়মতে গলাগাঁল করে, নব প্যাকৃটের আসূনাই, 
মূদলমানের হাতে নাই ছার হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥ 
আঁটসাঁট ক'রে গসটছড়া বধা হল টাক আর দাঁড়তে, 
বজ্জ আঁটুনী ফস্‌কা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাঁড়তে ! 
একজন যেতে চাহিবে সৃমৃখে, অন্যে টানিবে পিছনে, 
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভনষণে ॥ 


সারা-রারা-রারা সহসা অদূরে -উাঠল হোরর হর্রা 
শম্ভ্‌ ছযাটল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিএা নিল ছোর্রা। 
লাগিল হচিকা হেইয়ো, হাহিয়ো টাক দাঁড় ওড়ে শুনো, 
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি আহা প্যাকটোরি পণ্যে! 
বদ্‌না-গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠ্াক রোল উঠিল 'হা হল্ত'! 
উধের্ব থাকিয়া [সঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুট' দল্ত। 
মসৃজিদ পানে ছঁটলেন মিঞা, মান্দর পানে হন্দ, 
আকাশে ডীঠল চির-ীজজ্ঞাসা_করণ চন্দ্রীবন্দ। [প্যান্ট] 
“হন্দু-মহলমানের এই সাম্প্রদায়ক সমস্যা কাবকে এত বচাঁলত করে- 
ছিল যে কাব কখনো কখনো 'তর্যক ব্যঞ্গের পথ ছেড়ে সরাসার কাঁঠিন 
বিদ্রুপ ও কঠোর তরদ্কারে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন £ 
জাতের নামে বজ্জাত সব জাত-জালিয়াং খেলছ জনয়া। 
ছ:লেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয় ত মোয়া ॥ 
হ'দকোর জল আর ভাতের হাড়, ভাবাল এতেই জাতির জান, 
তাইত বেকুব, করাল তোরা এক জাতিকে একশ' খান। 
এখন দোৌখস ভারত-জোড়া 
পচে আছিস বাঁস-মড়া, 
মানুষ নাই আজ, আছে শুধ্দ জাত-শেয়ালের হযক্কাহুয়া ॥ 
[জ্বাতের বজ্জাত] 


শুধু সাম্প্রদায়ক ব্যাপারেই নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও 
দেশনেতাদের অদূরদার্শতা, অসংগত ভিক্ষুক মনোবাত্ত ও আপসপ্রবণ 
নরমপম্থা তাঁকে অসাঁহস্ক করে তুলোছ্ল। তখন কোন কোন বধাঁক়্ান 


পশ্চিমবঙ্গ 


দেশনেতার ধারণা ছিল আলাপ-আলোচনা ও আঁহংস আন্দোলনের 
বারা ইংরেজের কাছ থেকে যতটা স্বাঁধকার আদায় করা যায়, ততটাই 
লাভ। কিন্তু এইসব আলাপ-আলোচনা বা অনুনয়-বিনয়ে কাব আস্থা 
হারিয়োছিলেন। গোল-টোবিল বৈঠককে ব্যঙ্গ করে তাই লিখলেন £ 


চলছে নরম গরম চাঁই 
হোমরা চোমরা ওমরা যায়। 
বলছে ডেকে 'দেখরে দেখ, 
প্রতাপ চলে চৈতকে 
[ডম-গোলাকার গোল টোবল 
তা 'দবে তায় ধাঁড়র দল 
তা নয় দিলে ততঃ কিম । 
আনবে স্বরাজ 'বাটিশ-বন 
অস্ট্রৌলয়ার ভাইপোকে। 
[রাউণ্ড-টৌবল-কনফারেল্স] 


'ডোঁমানয়ন স্টেটাস'-এ ীলখলেন £ 

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা 

বসে কেন অমাঁন রে? 
ছেশ্ড়া ঢোলে লাগাও চাটি, 

মা হবেন আজ ডোমনখ রে। 
রাজা শুধুই রাজাই রবেন। 

পগার পারে নিবাসন 
রাজ্য নেবে দূভাই 'মলে 

দূর্যোধন আর দঃঃশাসন। 
টো হলেও হাত পোল ত 

ছিল যে একদম বেহাত! 
একেবারেই ঠ্যাং ছল না, 

পোল ত এক ঠ্যাং নেহাৎ। 
িক্ষের চাল কাঁড়াই হোক_আর 

আঁকাড়া-তাই ঝোলায় ভর । 
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক! 

ফেনও পাঁব অতঃপর ॥ 


বয়ান দেশনেতাদের এই আত্মতৃপ্ত রাজনণীতকে তাঁর এক ধরনের 
আত্মাবণ্ণনা ও মিথ্যাচার বলেই মনে হয়েছিল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাই 
গিখোঁছলেন £ 


দোহাই তোদের! এবার তোরা সাঁত্য করে সত্য বল! 
পুর দেখাল ঢাক ঢাক আর গুড় গুড়, ঢের মধ্যা ছল। 
এবার তোরা সত্য বল!... 


বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বাঁলস স্বরাজ চাই, 
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ তাই! 
'ভারত হবে ভারতবাসী'র-_এই কথাটাও বলতে ভয়! 
সেই বুড়োদের বাঁলস নেতা--তাদের কথায় চলতে হয়! 
[বিদ্রোহশীর বাণী] 


কাঁধ জানতেন, ইংরেজ মুখে যাই বলুক না কেন, সে তার সাম্রাজ্যবাদী 


চে 


নি 


না। কাজেই পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে ভিক্ষাবাত্ত নয়, যুদ্ধ 
করতে হবেঃ 
ধর্মকথা প্রেমের বাণ জান মহান উচ্চ খুব, 
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব! 
ব্যান্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসে বেদান্ত! 
কয় যাঁদ ছাগ, লাফ 'দিয়ে বাঘ অমাঁন হবে কৃতান্ত! 
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ 
বিফল ভাই এঁ প্রেম-সেবক। 
চোখের জলে ডূবলে গর্ব শার্দালও হয় বেদপাঠক, 
প্রেম মানে না খুন-খাদক। 
ধর্মগ্র ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে য্দ্ধে চল-! 
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মত্যুশোণত এল্‌কোহল:! 
এবার তোরা সতা বল: ॥ 
[বিদ্রোহীর বাণী ] 


নজরমলের এই স্পন্টবাঁদতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান ইংরেজ 
সরকার ভালো চোখে দেখে নি। তারা তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও সাহত্য- 
চর্চার ওপর কড়া নজর রাখত। নজরল তাই ঠাট্রা করে 'লখোঁছলেনঃ 


বন্ধ! তোমরা দিলেনাক দাম, 
রাজ সরকার রেখেছেন মান! 


যাহা কছ্‌ লাখ অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন। আর 'কছু 
শুনেছ কি, হু হু, ফিরছে রাজার প্রহরণ সদাই কার পিছত? 
[আমার কৌফিয়ং] 


এবং রাজদ্রোহের অপরাধে একদিন 'তাঁন সত্য সত্যই কারারুদ্ধ হলেন। 
কিল্তু জেলের জুলম তাঁর জীবনশীস্তকে দমন করতে পারল না? 
হুগলী জেলের 'মৃর্তিমান জুলুম বড়কর্তা'কে বিদ্রুপ করে তান 
[ললখলেন একটি সুতীব্র প্যারোড £ 


তোমার জেলে পাঁলছ ঠেলে তুম ধন্য ধন্য হে। 
আমার এ গান তোমারই ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে ॥ 
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে 
বে'ধেছ শিকল প্রণযডোরে। 


তুমি ধন্য ধন্য হে ॥ 
আ-কাঁড়া চালের অন্ন লবণ 
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লাপৃ্শ শোভন 
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥ 
[সুপার বন্দনা] 


নজরূলের ব্যঙ্গ মূলত সামাঁজক ও রাজনোৌতিক অসংগাঁতর প্রীত 
বার্ধত হলেও জখবনের অন্য অসংগাঁততেও তান সমান ব্যত্গমখর। 


এ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উীঠতেছে হাহাকার, 

ভ্ধর-প্রমাণ উদরে তোমার এবার পাঁড়বে মার! 

তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা, 

প্রেম আছে সখা, যদ্ধও আছে, বিশ্ব এমান ঠাঁই, 

ভালো নাহ লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও মানা নাই! 
[সাবধানী ঘণ্টা ] 


১৩4১ 


দিকংবা গদাচ্ছন্দে লেখা আধ্বানক কাঁবতার ভাঁঞ্গিপ্রধান ভাবদশনতার প্লীত 
কবির সকৌতুক কটাক্ষ £ 
[মলের খিল খুলে গেছে! 
কে'চোর মত-_ 


পেটে পাঁকে কথার কাতুকুতু! 
কথা 'কি 'কথক' নাচ নাচবে 
চোৌতালে ধামারে? 

তালতলা দিয়ে ষেতে হলে 
কথাকে যেতে হয় কুণতয়ে কুশতয়ে 

তালের বাধাকে গঠাতয়ে গাতিয়ে ! 

এই যাঃ! মিল হয়ে গেল! 

ও তাল-তলার কেরদামন-_দুত্তোর ! 

[কাঁবর ম্দান্ত] 


॥ তিন ॥ 


পাঁরশেষে আর একাঁট কথা-_সেটা তাঁর ব্যঞ্জোর শি্পরূপ সম্পর্কে । 


কোন সমালোচক বলেছেন ৪ ০ 02706 06 ৪ 38010151095 05 
61115 15101 7 5০] প্রা 58615 আতা) 9০0৮. 99103019191 
০017191 716া। 10 1001 2 ৬1786 0099 1785৩ (1160 60 127019+ 
আ)00 500. ছা19) 10 06900৮01061 111051010 00 [01600002, 
110, ০]: 06119912151 198 07 015 01520199 
81706709959 ৮0৩ 021060  670)। এই নগ্ন সত্যকে 


উদ্খাটিত করার আগে অসংগাঁত সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য ব্যঙ্গাঁশজ্পী নানারকম কৌশলের আশ্রয় নেন। কখনো ব্য্গের 
গিষয়কে আপাতত সমর্থন করে, কখনো 1:৪0০»-এর সাহায্যে, 
কখনো বা 101005-2এ0 -এর সহায়তায় কৌতুকের কৌশলা 
হাতিয়ার তোর করেন এবং সেই হাতিয়ার দিয়েই 
শেষ পযন্ত প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করেন। এই হাতিয়ার 
তোরই ব্যঙ্গকারের শিল্পকর্ম। এই 'শিল্পকর্মের জন্য শিল্পীকে ছটা 
নালস্ত হতে হয়, কারণ সমস্ত ব্যঙ্গরচনার পেছনেই ব্যঙ্গকারের 
অন্তরের ক্ষোভ বা ক্লোধ জমা থাকে, কিন্তু ব্যঙ্গকার সেই ক্ষোভের 
আবেগকে সামাঁয়কভাবে সংযত করে নিজের হাতিয়ার তৌরির কাজে 
ব্যাপৃত হন। কাজেই সার্থক ব্যঙ্গাশল্পের জন্যও চাই 
121700101) 16001160660 11) (79100111115 | এখন প্রশন হচ্ছে £ 
নজরূলের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? নজরুলের ক্ষেত্রেও তাঁর অন্তরের ক্লোধ' 
ও ক্ষোভই তাঁকে ব্যঙ্গপ্রবণ করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর ক্রোধের আবেগ 


১০৭৭ 


যেখানে সংযত মানার মধ্যে অবস্থান করেছে শুধু সেখানেই তাঁর 
রচনায় বাঙ্গরচনার নানা 'শিল্পধর্ম পারস্ফুট হয়েছে । নতুবা যেখানে 
তাঁর আবেগ মান্লাহখন ও অনর্গল সেখানে ব্যঙ্গের কারক দানা 
বাধতে পারে নি। ব্যঙ্গ সেখানে শিনক্করুণ বিদ্রুপ কিংবা জবলল্ত 
ধিক্কারে রূপান্তারত হয়েছে। যেমন, -বরাজ প্রসঙ্গে কবির মনোভাৰ 
দু-জায়গায় দু-রকম কাব্যরূপ লাভ করেছে। 


১... সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসচে স্বরাজ বস্তাপচা, 
কেউ বলে না 'এই যে লৌহ” আসলে 'যুদ্ধ দৌহ'র খোঁচা । 
গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া 
বে-গুণ চড়ে গাড়ী ঘোড়া, 
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে। 
দে গরুর গা ধুইয়ে ॥ 


২. আমরা ত জান, স্বরাজ আঁনতে, পোড়া বার্তাকু এনোছ থাস! 
কত শত কোটি ক্ষযাধত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়য়া কাঁড়য়া গ্রাস 
এল কোট টাকা, এল না স্বরাজ! 
টাকা দিতে নারে ভ্খারী সমাজ। 
মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে'ঘঘাস! 
হোরিন্‌, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ। 


প্রথম উদ্ধাতিতে কবি অনেকটা ালিপ্ত বা নৈর্ধ্যান্তক ভাবে স্বরীজ- 
সাধনার অসংগাঁতকে পর্যবৈক্ষণ করেছেন, সেজন্য ব্যঙ্গের নানা বাচীনক 
কবির ক্ষোভ অদম্য ও অসংযত। ক্রোধের সঙ্গে শোকের কার্‌ণ্য কাঁবকে 
একেবারে বিহহল করে তুলেছে । এজন্য ব্যঙ্গের শিজ্পধর্ম এখানে ততটা 
পরিস্ফুট নয়। তার বদলে নগ্ন বিদ্রুপ ও নির্মম ধিক্কার প্রার্তাট 
পধীন্ততে সপ্্রীতাঁষ্ঠত। 


প্রকৃতপক্ষে, নজরুল স্বভাবতঃ ব্যঙ্গাঁশজ্পী নন, অকপট সত্যা- 
বাদী। তাঁর বাঁহর্মখী বিস্ফোরণ প্রবণতা এই 'নিরপেক্ষ সত্যকথনের 
আবেগকেই ম্যন্তি দিয়ে আনন্দ পায়, কিন্তু কোথাও কোথাও সেই 
মান্ত আঘাত পেলে কাবির সরলরেখ আঁভবান্ত বর্রপথে সরে যায়। 
কবি তখন ব্যঙ্গপ্রবণ হয়ে পড়েন। কিন্তু নিপুণ ব্যঙ্গাঁশল্পপর স্থায়খ 
মানাসক প্রস্ততি না থাকায় নজরূলকাব্যে ব্যঙ্গ কখনো স্থায়শ ভাবের 
মর্যাদা পায় নি। বস্তৃত আলংকারিক পাঁরভাষায় বলতে গেলে নজ- 
রূলকাব্যে ক্রোধ হচ্ছে অন্যতম ফ্থায়ীভাব, আর ব্যঙ্গ তার সামাঁয়ক 
'সণ্টারণী? ॥ 


নজরুলের সাহ্তাচিত্তা 


(১০৫২ পূচ্ঠার প্র) 


নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে “তাজা 
বতাজার গান।'” (সওগাত, পৌষ ১৩৩৪)। 


১১৩৮ খ্ীষ্টাব্দে কলকাতা & নং.ম্যাঙ্গো লেনে দৌনক 'কৃষক' 
পন্রিকার আঁফসগৃহে জনসাহত্য-সংসদের শুভ উদ্বোধনে নজরুল 
সভাপাঁত হিসাবে যে ভাষণ দেন তার মধ্যে জনসাহত্য সম্পকে তাঁর 
কয়েকটি িবশেষ গুরত্বপূর্ণ মতামত প্রাওয়া যায়। এই ভাষণ 'নজরুল 
রচনা-সম্ভারে' স্থান পেয়েছে। এই ভাষণে জনসাহত্য সম্পর্কে তান 
মন্তব্য করেছেন, 

“জনসাহত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং 
তাদের জন্য রসের পাঁরবেশন করা । আজকাল সাম্প্রদাঁয়ক ব্যাপারটা 
জনগণের মস্ত বড় সমস্যা হয়ে .দাঁড়য়েছে ; এর সমাধানও জনসাহ- 
ত্যের একটা 'দিক। সামায়ক পাঁত্কাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পা- 
দর্কীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে,না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে 
উপদেশের শলাবৃষ্টর মত শোনায়। তাতে জনগণের 'মনের উপর 
কোনো ছাপ পড়ে না-জনমতও সৃষ্ট হয় না।” 


এখানে নজরুল জনসাহত্যে শুধু রস পারবেশনের.কথাই বলেন 
নি, তা দিয়ে জনমতবাদ গঠনের কথাও বলেছেন। এই জনমতবাদ 
গঠনের অর্থ তাকে জনসংগ্রামের এক দূঢ় অবলম্বন করে তোলা । এই 
কাজ করা খুবই কাঠন। জনজবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ঘাঁন- 
জ্টতাবোধযুস্ত ও সহ্‌দয় সাহাত্যিকই গণসাহিত্যরচনায় সার্থক হতে 
পারেন। এই ধরনের সাহাতিকেরা যে সাহত্য সাঁষ্ট করতে সক্ষম 
হবেন তার মধ্যে জনগণ নিজেকে প্রত্যক্ষ করে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তা 
স্থায়ী সাহত্য হিসাবে গ্রহণ করবে। তাঁর ভাষায়, 


“যাঁদের গ্রামের আঁভজ্ঞতা আছে, তাঁরা সেখান থেকেই তাঁদের 
সাঁহত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই। বন্তৃতা প্রবন্ধ তাদের 
প্রাণে দাগ কাটতে পারে না। তাদের মত ক'রে তাদের কথা, তাদের 
পাপ বলৃন। তারা তা বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, আপনাদের 
মুরাব্বয়ানা-ভাব যেন প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তা হলে তারা 
পালিয়ে যাবে । চাষীরাও আয়না রাখে নিজেদের চেহারা যাঁদ তার 


সধ্য দেখতে পায় তবে যত কারে রাখবে ।” 

জনসাহিত্য সৃষ্ট করাতে গেলে বাইরে থেকে দরদ দেখালে চলবে 
না, তাদেরই একজন হয়ে উঠতে হবে। তারা যে সব বিষয়বস্তুতে 
দিকে আকার্ষত হবে। এই বিষয়বস্তু আধুনিক উচ্চমানের অপাঁরাচিত 


বা স্বপ পাঁরাঁচত বিষয়বস্তু না হয়ে তাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 


ভাবে য্ত সাধারণ পাঁরাচাতি বষয়বস্তু হওয়া দরকার । স্বভাবতই, আতমা- 


িমানশ বৃদ্ধিবাদখদের এ বিষয়ে সফল হওয়া কাঠন বলে নজরুল 
তাদের জনসাহত্য গড়ার কাজে আহবান জানন নি। বাঁদ্ধবাদীদের 
পক্ষে সাধারণ বিষয়বস্তৃকে প্রকৃত আক্তাঁরকতায় গ্রহণ করা শস্ত। জন- 
সাহিত্য সাঁষ্ট করতে হলে ত্যাগ ও দূঃখ বরণের শান্ত থাকা প্রয়োজন । 
জনসাহাত্যকেরাই জনসমস্গা সমাধানে সমর্থ। তিনি সংস্পম্টভাবে 
লিখেছেন. 


পঁশ্চিমবঞ্জা 


প্যারা ইন্টেলেকচুয়াল (10661160021 ), তাঁদের আম 
জন-সাহিত্য গড়ার জন্য আসতে বাল না।...এ পথ কিন্তু সোজা নয়। 
কঠিন। ত্যাগ চাই এর পিছনে । পরে দুঃখ করলে কোন লাভ হবে 
না। জনসাধারণের যা সমস্যা, তা সাহাত্যকরাই সমাধান করতে 
পারবেন। 

জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হতে হবে। 
ব্যালকে গ্রাহ্য করে না?” 

নজরল মনে করেন যে জনসাহিত্যের মধ্য 'দিয়ে জনগণকে শিক্ষা 
দিতে হবে এবং তা করতে: হবে মাস্টারভাব পাঁরহার করে। জন- 
সাঁহত্যের সঙ্গে জনগণের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা থাকা চাই। ত্যাগের মধ্য 
দিয়ে জনগণকে আপনার করে নিতে পারলেই জনসাহত্য সৃষ্টি 
সম্ভব । . 

নজরল মনে করতেন কাঁৰ কোনো আর্থিক প্রত্যাশায় কাব্য- 
সাহিত্য রচনা করবেন না। তান লক্ষ প্যাঁচার আরাধনা না করে 
সরস্বতীর শতদলের আরাধনা করবেন। তাঁর মতে “কাঁব চায় না দান, 
কি চায় অঞ্জীল, কা চায় প্র্গীত, কাঁব চায় পূজা । কাঁবত্ব ও দেবন্ব 
এইখানে এক। কাঁবতা আর দেবতা-_সূন্দরের প্রকাশ। সূন্দরকে 
দ্বাকার করতে হয় সূন্দর যা তাই দিয়ে” (বেগম শামসূন- নাহার 
মাহমুদকে লিখিত পত্র। নজরুল রচনা-সম্ভার $ প্‌ ১৬১)। এখানে 
নজরুল কাঁবত্ব ও দেবত্বকে একই সান্দরের প্রকাশ বলে আঁভন্ন বলে- 
ছেন। 


কবিতা লেখার জন্য নজরুল পাঁশ্ডিত্যের প্রয়োজন স্বীকার কর- 
তেন না। তবে তান মনে করতেন সেই পাঁরমাণ বিদ্যা থাকা দরকার 
যাতে আনন্দকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়। তান পাশ্ডত ও 
কাঁবর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, পণ্ডিত কৃপণ এবং 
সে শুধু গ্রহণ ও সণ্টয় করে, কিন্তু কাব গ্রহণ করলেও সে তার 
গহীত জানিস দান কর। ১৯২৭ খ্ঃশজ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি তাঁরখে 
শচীন করকে লিখিত একা পনের এক জায়গায় তান লিখেছেন, *পড়া 
ছাড়িস্‌ নে তুই. তা হলে তোকে লেখায় ছাড়বে । অবশ্য পাঁণ্ডত হতে 
আম বলাছনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের প:জি ত আমার থাকা 
চাই ' পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ : কবি বিলোয়, সে দাতা । কাঁব নেয়, কিন্তু 
[স দান করে, নদীর দু'পাশে ফুল ফৃটিয়ে।...জরদগবের মত তোর 
পেটটা গজগজ: কর;ক 'বিদ্যয়, এ আম বলাঁছ নে. তাই বলে জানতে 
শুনতে যতটুকু জানাষ্োনার দরকার--তা থেকে নিজেকে আলাদা করে 
রাখাঁব কেন?” নেজর্‌ল রচনা-সম্ভার £ প্‌ ১৭১)। তান কাবির 
পক্ষে অন্য বড় বড় কবির কাব্য পড়ার প্রয়োজনখয়তার কথা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা এতে কাঁবর আত্মপ্রকাশের বেদনা 
লঘ; হয়। তাঁর উীন্ত, “বড় বড় কবির কাব্যপড়া এই জন্য দরকার 
যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, [চিন্তার বদ্ধ ধারা ম্যান্ত পায়। 
মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পাবার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে। 
মাঁটর মাঝে যে পন্র-পৃষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। 
নইলে তার সাষ্টর বেদনা মনের মাঝেই গমরে মরে।”  (শামসৃন- 
নাহার মাহমুদকে 'লাখত পন্ল। নজর্‌ল রচনা-সম্ভার £ প্‌ ১৬৩ । 

পৃবেই বলোছি নজরল বিশ্বাস করতেন যে প্রকত সাহিত্য হবে 
সব দেশ কাল ও মানবজাতির । কোনো বিশেষ ধমর্থয় গাণ্ডর মধ্যে 
সাহত্যকে বাঁধতে গেলে তার প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য খব হয়। 
সাঁহতোর বাইরে একটা পর্ম বা মতবাদ থাকতে পারে, 'কন্তু তাকে 
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নিয়ে প্রকৃত সাহিতোর সূষ্টি হওয়া দরকার । "মসালম সাহত্য' কথা- 
টার মানে প্রসঙ্গে তান দিখেছেন, “ 'মুসালিম-সাহিত্য' কথাট।র মানে 
নিয়ে অনেক মুসলমান সাহীত্যকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি 
মুসলমানের সৃষ্ট সাহত্য, না মুসাঁলম-ভাবাপনন সাহত্যঃ যাঁদ 
সাত্যকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার 
বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয় । ইসলাম ধর্মের সত্য 'নিয়ে কাব্য- 
রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাম্্ নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, 
কোন ধর্মেরই শাস্ম নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস কার না।” 
(ইন্রাহম খাঁনকে লেখা পন্ন। নজরুল রচনা-সম্ভার £ প্‌ ১৮৪)। 

নজরুলের মতে বাঙলা সাহতা সংস্কৃতের দ্ঁহতা না হলেও 
তাকে পাঁলতা কন্যা বলা চলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সাহত্যে 
'হন্দুর ভাবধারা বিশেষভাবে য্ন্ত হয়েছে এবং তাকে বাদ দলে 
বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স বা শান্ত হাস পাবে। এই প্রসঙ্গে ইংরোঁজ 
সাহিত্য থেকে গ্রীক পযরাণের ভাব বাদ দেওয়াকে অভাবনীয় বলে 
তানি মন্তব্য করেছেন। তাঁর ধারণায় বাঙলা সাহতা হিন্দু-মুসলমান 
উভয়েরই সাহিত্য । তাই এই সাঁহত্যে 'হিন্দ;র দেবদেবীর নামের সঙ্গে 
মুসলমানশ শব্দের সহাবস্থান অনায়াসে ও ফাক্তযুস্তভাবেই থাকতে 
পারে। নজরুল হিন্দঃ-মুসলমানের মিলনে সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন 
বলেই উভয়ের সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই 'হন্দদ-দেবদেবীর নাম 
ও মুসলমান শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এইভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোঁদত হও- 
যার জন্য তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য বজায় না থাকার বিষয়ে তান সম্পূর্ণ 
সচেতন । তান স্বীকার করেছেন, “আম হিন্দু-মুসলমানের মিলনে 
পারপূর্ণ ি*বাস। তাই তাদের এ-সংসকারে আঘাত হানার জন্যই 
মৃুসলখানগ শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম 'ীনই। অবশ্য 
এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে । তবু 
আম জেনে শুনেই তা করোছ।” (ইইব্রাপ্হম খানকে চলখা প্রঃ 
নজর্ল রচনা-সম্ভার £ পূ ১৮৬) 

নজরুল সাহিত্যে ভাব বা ভাষার বিষয়ে ষে কোন রকম অস্পৃশ্য- 
তার বিরোধ 'িলেন। গান বাঙলা ভাষায় যে ফোর্স বা শীস্তর 
সণ্টার করেছেন তার মূলে আরবী ফারসখ শব্দের ব্যবহার অনেক 
পাঁরমাণে ক্রিয়াশশল ছিল। তানি িশবাস করতেন যে 'িশ্বকাব্য- 
লক্ষ্মীর একাঁট মুসলমানশী ঢং থাকায় আরবী ও ফারসশ শব্দের অবাধ 
ব্যবহার বাঙলা সাহত্যে একাধারে শান্ত ও সৌন্দর্য সণ্টারিত হয়েছে । 
তান তাঁর 'বড়র িরীত বালির বাঁধ আত্নশান্ত, ৩০ ডিসেম্বর 
১৯২৭) প্রবন্ধে লিখেছেন, “আমি মনে কার, বিশবকাব্যলক্ষমশরও 
একটা মুসলমান ঢং আছে। ও সাজে তাঁর শ্রণর হান হয়েছে বলেও 
আমার জানা নেই। স্বগর্শয় আঁজত চক্রবতর্গও* ও-ঢং-এর ভয়সশ 
প্রশংসা করে গেছেন।” 

নজরল পল্লশর ও শহরের কাঁবর কাঁবমানসের পার্থক্য লক্ষ 
করেছেন। পঞ্জলশীর স্বভাবকাঁব নিজের মনের ভাব সহজ ও অনাড়ম্বর 
ভাবে প্রকাশ করে। অপরপক্ষে শহরের সভ্য আধানক কাঁবর কাব্যে 
প্রকাশভা্গর জাঁটলতা লক্ষ্য করা যায়, কেননা সভ্যতার আঁধকতর 
প্রসর্জে নজরল 'লিখোঁছলেন, “সভ্যতার আওতায় মানৃষ হয়ে আমরা 
করে। প্রকাশের জাটলতাই আধ্যানক সভ্য কবিদের ভাঁঙগ বা পঁডক- 
শান'। পল্লশকাঁবদের প্রকাশভীঁঙ্গ পঞ্লশবাসিনীর মতোই সহজ সরল 
_কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় বাসনার আমন্ত্রণ নাই 
অ'ছে আতয়ভোলা শ্রগন মনের মাধূরণ। আজকালকার কাঁবতার মলের 
শমল এরিয়া" পেরিয়ে যে উদার আকাশ. উন্মৃন্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল- 
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বিলের সহজ শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর 
পল্লীকাঁবদের গান ও কাঁবতা। এ*রা যেন প্রকাতির অল্তরঞ্গ- এবং 
এপ্রাই প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন।” সেওগাত, মাঘ ১৩৪৭)। 
নজরুল এখানে পল্লীকাঁবির কাব্যকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা তাঁর 
গ্রাম দেশের বিষয়ে প্রকৃত মমত্ববোধ থেকে উৎস্ারত। 
বাঙলা সাহত্যে সার্থক ব্যঙ্গরচনার অভাব নজরুলকে [িশেষ- 
ভাবে পশীড়ত করোছিল। শুধু ইংরেজি সাঁহতোরই নয়, সম্পদশালশ 
সব স্াহিত্যেই ব্যঙ্গসৃণ্টির বিষয়টি তাঁর চোখে ধরা পড়োছল। [তান 
ব্যজ্গসা হত্য্ম্টাদের উচ্চ মর্যা£র আসন দিতে কৃশ্ঠিত হন 'ি। 
কেননা তাঁর ধারণায় ব্য্সাহত্য সৃষ্ট করতে অসামান্য প্রাতভার 
দরকার। আবুল মনসদর আহমদের "আয়নার ফ্রেম” গঞ্পপ্রন্থের গুণা- 
লোচনায় 'তাঁন লিখেছেন, “বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাঁহতা খুব উন্নত 
হয় নি, তার কারণ, ব্ঞ্গ-সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রাতভার প্রয়োজন। এ 
যেন সেতারের কান মলে সর বের করা-_ সুরও বেরু্‌বে, তারও 'ছিপ্ড়বে 
না।” নেজরুল-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ঢাকা ১৯৭০ £ প্‌ ৬৮১)। 
উত্ত আলোচনায় বাঞাসাহিতোর একটা অসাধারণ বৈশি্টা হসাকে 
তান বলেছেন, "...সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। 
কিন্তু কামড়ায় খন, তখন হয় সাপ; আর সে কামড় 'গয়ে যার গায়ে 
বাজে তার মখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতই করুণ।” 
(এ ঃ £ প্‌ ৬৮৯)। তাঁর মতে সে হাঁসির ?পছনে যে শ্রম ও কামড়ের 
পিছনে যে দরদ তা ধরতে পারলেই বাঙ্গের প্রকৃত রসোপলাব্ধ 
ঘটা সম্ভব। 
নজরুলের সাহত্যাচন্তার যে পাঁরচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে তা 
থেকে বাঝা যায় [তান সাহত্যসাঁষ্টর বিষয়ে বিশেষভাবে ভাবত 
ছিলেন। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি সব 1দক দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা 
করে গেছেন। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ ও বাভন্ন ছন্দ, শব্দ ইত্যাদি 
প্রয়োগ করে তান যথেষ্ট স্মবিবেচনার পাঁরিচয় দিয়েছেন। তানি 
প্রকৃত সাহত্য সৃষ্ট করতে চেয়েছেন এবং তা করার জন্য প্রাচশন ও 
নবীন সবাকছুকেই গ্রহণ করতে উৎসাহণ হয়েছেন। নিছক প্রচারের 
মাধ্যম হিসাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করলে যে সাহত্যের মূল উদ্দেশ্য 
না উচ্চারণ করেছেন। তাঁর 
সাহ্যিচিন্তায় ইীতহাস ও কালজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে। 
নজরুলের সাহত্যাচম্তায় সংস্কৃত আলঙ্কাঁরকদের বিশেষ প্রভাব 
থাকলেও, পাশ্চাত্য র ধারণার প্রাতফলনও দেখা 
যায়। পাশ্চাত্য সাহিতাতত্তেরর সঙ্গে তেমন পারচয় না থাকলেও 
'সান্দর্য ও সত্যের ধারণায় তিনি সংসাহাত্যিকসৃলভ অনভবের মধ্য 
দিয়ে সেই তত্তবকে অনেকাংশে ধরতে পেরেছেন। সত্য ও সৌন্দষের 
ভাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমধামতা বিশেষ- 
ভাবে চোখে পড়ে। অবশ্য এর একটা বড় কারণ এই যে উভয় কাঁব 
একই ভারতবর্ষের সাহাত্যক এ্রীতহ্যে লালত। কিন্তু জনসাহতা- 
প্টির ক্ষেতে নজরে রবদনাখের তৃলনায় আরও মৃত ও ব্যাপক 
মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং এখানে তাঁর চিন্তার বিশেষ লক্ষণ ফুটে 
উঠেছে। সময় ও ইতিহাস সচেতন কাঁব তাঁর বিশেষ সাহত্যবোধ ও 
চিন্তা থেকে নতুন ফূগের কাঁবর উদ্দেশ্যে পসন্ধ্যাগ্রল্থভূন্ত জাগরণ 
কবিতায় বলে উঠেছেন, 
সভ্যবেশী ভণ্ড পশ্য মারতে ডরাস্‌- কারে? 
এতাঁদিন যে হাজার পাপের বাঁজ হয়েছে বোনা 
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণশ শোনা। 
নতুন যুগের নতুন নকশব, বাজা নতুন বাঁশপ, 
স্বর্গরাণগ হবে এবার মাঁটর মায়ের দাসশী!” 


রবীন্দ্রসমসামীয়ক কালেই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ 
[িরোধী সংগ্রাথ, রাশিয়ার মহান নভেঘ্বর বপ্লবের ব্যাপক 
প্রভাব এবং দেশের মধ্যেকার বহহকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার 
কুসংস্কার ইত্যাদি ঘটনা দেশের ষুব চেতনায় আলোড়ন সষ্ট 
করাঁছল বেশ কিছাদন থেকেই । রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্ষোভ ও 
প্রাতবাদ ক্রমশই সোচ্চার হচ্ছিল, বাংলা সাহত্যে নজরুল ইসলাম 
আঁবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের জাগ্রত জনমনে বাঁধনহারা জোয়া- 
রের প্লাবন এনে দিলেন । আক্ষারক অর্থেই আসা, দেখা ও 
জয়করা ৷ রবীন্দ্রফুগে অন্যান্য কাবরা যখন একান্তভাবেই 'নিষ্প্রভ 
একমাত্র নজরুলই 'নিজ ক্ষমতার স্বাতল্ত্যে বশেষভাবে উচ্জবল । 
যুগলক্ষণাক্রান্ত চারণকাঁব নজরল দুর্দমনীয় প্রাণশান্ত ও সীমাহীন 
আবেগ নিয়ে বাংলা কাব্যে, সমাজপ্রাতবেশে এবং তৎকালীন 
"রাজনৈতিক 'িবাদের জগতে এক নতূন আগমন শঙ্খের ঘোষণা 
এউপাশ্থিত করলেন । নজরুল আত্মসম্াহাতির কাব নন, একান্ত- 
ভাবেই সমাজ জাগরণের কাঁব। 


সং ্‌ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচস্ড আঘাত এবং তার অব্যবাহত পরেই 
রুশ বিপ্লবসৃন্ট নতুন চিন্তা ও মূল্যবোধ সমগ্র বিশ্বের মতো 
ভারতবর্ষকেও ভাবিয়ে তুলল । ইংলশ্ড আমোরকার উপাঁনবেশ- 
গুলির অধীনতা মুস্ত হবার আন্দোলনে এক নতুন বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা-চেতনার আঁভঘাত দেখা গেল । এতাবকালের মুত 
আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও বদাদ্ধজীবী শ্রেণীর অশংগ্রহণের 
। পাশাপাঁশ শ্রীমক কৃষক ও 'নম্নীবত্ত িক্ষাবণ্িত মানুষের 
অশংগ্রহণের আগ্রহ ও ব্যাপকতা 'বশেষভাবে লক্ষণণয় হয়ে উঠল। 
“একজন বার্থ মহৎ লেখকের বা শিহ্পীর স্য্টতে বিপ্লবী 
ভাবনার 'কছুমাতর উপাদানের প্রাতফলন অবশ্যম্ভাবী থাকে ।” 


লোনিনের এই উীন্তুর যথার্থতা নজরুল সাহত্যে একান্ত-ভাবেই : 


লক্ষ্য করা যায় । ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা 
আন্দোলনে শ্রামক কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণ যে আনিবার্ধ এই 
সত্য-উপলাব্ধ তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছিল । 

বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলাদেশের হীতহাসে নজরুলের 
পারচয় শুধুমান্ত কাব হিসেবেই নয় । বৈজ্ঞানক ও 'বপ্লবাী 
চেতনায় সমৃদ্ধ, নতুন মূল্যবোধে উজ্জ্বল বািষ্ঠ শিড়দাঁড়াসোজা 
কবিতা রচনার মাধ্যমে মান্‌ষকে জাগ্রত করার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে 


পশ্চিমবঙ্গ 


দেখের ম্ৃস্ত আন্দোলনে এবং দেশের বিদেশী শোধকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে কবি ছিলেন একজন সৈনিক-পাথরুং॥ সমগ্র পৃথবাী 
তখন ভয়াবহ বি*বধৃণ্ধের প্রতক্ষ বা পরোক্ষ বজ্ময় ফল ভোগ 
করেছে । আলোর বুকে ঠাঁল পাঁরয়ে ট্রেণে সময় গুনছে দুনিয়ার 
মানষ। তখন বাঙলীদের নয়ে একটা সৈন্যদল গঠন করার জন্য 
আন্দোলন সংগাঠত হয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার 
বাঙালীর হাতে অস্ত্র তুলে দেবার ঝৃঁক নিতে 'দ্বধা করাছল। 
অবশেষে বাঙালীদের নিয়েই সৈন্যদল গঠন করতে হল । দলে 
দলে ষুূবকদের সৈন্যদলে যোগদানের জন্য ডাক এল দেশ নেতা- 
দের কাছ থেকে । কেরানী হবার বদলে সৈন্যদলে যোগদান 
করলে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে তার অনেক গরুত্বপূর্ণ 
ভমকা গ্রহণ করতে পরবে এই ছিল আশা । এই আহঞনে সাড়া 
'দিয়ে নিষ্নাবত্ত রুষকর্পারবারের সন্তান 'শিয়ারসোল রাজস্কুলের 
কৃতী ছাত্র নজরুল বোরয়ে এসে বেঙ্গল রেজিমেণ্টে যোগ 
দিলেন । পাথবীর মানাঁচব্রের এপ্রান্ত থেকে আরএক প্রান্ত 


1৮৬ 


প্্ত ছুটতে থাকলেন হ।বিলদার নজরুল ইসলাম । মৃত্যুর 
বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে জয় করলেন মত্যুভয় । করাচীর 
সৈন্যব্যারাকে বসে অস্ত্র চালনার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে পড়তে 
থাকলেন দেশাবদেশের পত্র-পত্রিকা, বই-পর্দীথ । সমগ্র পৃথিবীর 
শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন সত্তাকে প্রাতষ্ঠ। করাছলেন মহান 
লেনিনের নেতৃত্বে রাঁশরার শ্রমিকশ্রেণী । রাশিয়ার বল- 
শোঁভকদের স্বপ্ন তখন নজরুলের বিশাল দুটি চোখে বাসা 
বেধেছে। 
॥ দুই ॥ 

দেশে ফিরলেন নজরুল ৷ কাব্যরচনা ও সেইসঙ্গে পাদুকা 
সম্পাদনা করে দেশের মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার প্রয়োজন 
বোধ করলেন স্বাভাবক ভাবেই । সৈন্য ব্যারাক থেকেই নজরুল 
“সওগাত,” “বঙ্গীয় মুসলমান পাত্রকা” ইত্যাঁদতে নিয়ামত 
লেখা পাঠাচ্ছিলেন । অনেক দীর্ঘ চিঠি পত্র তখন তান পাঠিয়ে 
সাহত্য ভাবনার গতানদুগাতিকতার বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব 
উপলব্ধির কথা সোচ্চারে প্রকাশ করতেন। ১৯২০ সালে 
প্রকাশত “মোসলেম ভারত” পান্রকাতে 'িশেষকরে এধরনের 
চিঠি বেশী প্রকাশ পায় । ১৯২০ সালে মাচে* ফৌজ থেকে 
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ধরে "আগামী দিনের শ্রামকশ্রেণার নেতা শ্রদ্ধের মূজফ্‌ফর 
আহমদ সাহেবের সাথে পারাঁচত হয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে 
থাকেন। সেই থেকেই একে অপরের সারাজীবনের অক্কাত্রম 
বন্ধু ও সহযোদ্ধা রূপে প্রাতা্ঠিত হলেন । দেশের অবস্থা তখন 
নানাঁদক থেকেই বেশ গরম । পাঞ্জাবের নিষ্ঠুর অত]চারের 
দুঃজ্বপ্ন তখনও মানুষের চোখ থেকে মুছে বায়ান । ১৯১৯ 
সালের শাসন সংস্কার আাইন দেশের মানুষ 1ঞ্ছুতেই মেনে 
নিতে চাইছে না। জাতীয় নেতাদের মধ্যে দ্বিধা-বহৰলতা, 
বহুদুরত্বের বাধা কাঁটিয়েও রুশ বি্লবের ঢেউ এসে আছড়ে 
পড়োঁছল, ধর্মঘটের পরে ধর্মঘটে শ্রামকশ্রেণী চণ্ছল । বিশ্ব- 
যুদ্ধের মুনাফায় কিছু লোকের হাতে অস্বাভাবিক অর্থাগম 
এবং তৎস্‌স্ট নতুন নতুন কারখানা, অপরাদিকে ভয়াবহ দ্ীভ'ক্ষ 
মহামারী ইত্যাকার সব ঘটনায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ একান্তই 
উদ্ধোলত । এই নতুন পারাস্থাত এবং নতুন মূল্যবোধ, নতুন 
চিন্তা-চেতন।কে ভাষারূপ দেবার কথা বিশেষভাবে উপলাব্ধ 
করলেন নজরুল । নতুন ভাবদর্শে সমৃদ্ধ পত্রিকার অভাবও 
'ছিল তখন । সাধারণভাবে 'বদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের 
মানুষকে জাগ্রত করার কাজে পহদ্দু প্রিয়”, “সোমপ্রকাশ” 
পনউ হীণ্ডিয়া”, “সম্ধয” বা “সাঞ্চাহক য্ঃগান্তর” পরাভূত 
প্র পান্রকার যথেন্ট উজ্জল ভাঁমকা ছিল । কিন্তু শ্রীমক-কুষক 
নিন্মাবন্তের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং বপ্লবোত্বর রাশিয়ার 
নব চেতনা ডীল্লাথখত সমস্ত পান্রকায় তেমন ভাবে স্পট হয়ে 
ওঠেনি । অনেকেরই পরামর্শমতো নজরূল ও মুজফ্‌ফর আহমদ 
নতুন পাঁপনকা প্রকাশের ব্যাপারে মনাস্থর করে ফেললেন। আর্থক 
এবং অন্যন্য সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ১৯২০ সালের মাঝামাঝি 
সময়ে প. কে. ফজলুল হক সাহেবের মালিকানায় এবং নজরল 
ও মূজফ:ফর আহমদের সম্পাদনায় “নবধুগ+ সন্ধ্যা দৌনক আত্ম- 
প্রকাশ করল। হক সাহেব তাঁর এই নতুন পা্ুকার একাঁট মুসল- 
মানী নাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । মুসলমান পাঠকদের 
সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করা ছল উদ্দেশ্য । পাঁত্রকার প্রধান সম্পাদক 
হিসাবে ফজলুল হক সাহেবেয় নাম ছাপা হত । নামকরণের 
ব্যাপারে সাম্প্রদায়ক মনোভাব বর্জন করায় নবলব্ধ রাজনোতিক 
চেতনারই জয্ন হল । মুসলমানের ছেলেরা তেমন ভালো বাংলা 
িখতে পারবেনা এই আশব্কায় হক সাহেবের ইচ্ছে ছিল তং- 
কালীন প্রাতাষ্ঠত পেশাদায় সাংবাঁদক পাঁচকাঁড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
নবষুগের' জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখানো । কিন্তু এই চেষ্টা 
ব্য হয় ৷ পাঁতকা সম্পাদকের কাজে সম্পূণণ অনাভজ্ঞ দুইজনের 
একা ন্তক নিষ্ঠা ও তধ্যাবসায়ের ফলেই অঞ্পাঁদনের মধ্যেই নব- 
ধূগের প্রাতষ্ঠা ও চাহিদা দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ল । হক সাহেবের 
পুরাতন মৌশনে ছেপে সেই চাহিদার জোগান দেওয়া কষ্টকর হয়ে 
উঠল । পাত্রকার সংবাদের স্থান সঞ্কুলানের জন্য বড়সংবাদগ্ীলকে 
অত্যন্ত দ্ুততা এবং মন্সিয়ানার সঙ্গে স্ক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করা 
হতে থাকে ৷ নজরুলের লেখা সম্পাদকীয় অল্পাঁদনের মধ্যেই 
জনাপ্রয়্ হয়ে উঠল | বৈষ্ণব পদসাহত্য ও রবীন্দ্রনাথের গান 
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থেকে অনেক আকষণণীয় লাইন তুলে তান সংবাদের হোঁডং 
করতেন । তাতে শ্লেষের কষাঘাত অত্যন্ত তাঁর হয়ে উঠত । 
যেমন £ “আজ ঝড়ের রাতে তোমার আভসার । পরাণ সখা 
কৈসৃল হে আমার” “কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দমুখর 
হওয়া, দোখ নাই কভু দৌখ নাই ওগো এমন ডিনার খাওয়া ।” 
(উদ্দ-আরাঁব ও বাংলা কাব্যের আটপৌরে সব শব্দ ব্যবহার করে 
ঝরঝরে বাংলায় গদ্য ও পদ্য লিখতে থাকলেন নজরুল । 
সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা বা দেশাআমবোধক বন্তব্য ছাড়াও শ্রীমক- 
কৃষক-নিম্নাবত্ত মানুষের অবস্থা এবং প্রাতবাদী মনের প্রাতফলন 
দেখা গেল নবয্‌গের' পাতায় । 

১৯২০ সালের শ্রীমক ধর্মঘটগ্যাীলর সমর্থনে জবালাময়? সব 
সম্পাদকণীয় লেখা হতে থাকল । সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা 
তুলে ধরাই ছিল নবষুগ্ের কাজ । বিশেষ করে ইংলন্ডের শ্রামক 
শ্রেণীর কাগজ “ডেইলী হেরাগ্ডের মারফতে ইংলশ্ডের শ্রামক 
শ্রেণীর আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকফহাল্‌ হওয়াই ছিল নবষুগের 
একান্ত উদ্দেশ্য ৷ দেশের 'ভিতরকার জাতীয় ভাবপ্রবণ আন্দোলনের 
চেহারা তূলে ধরার পাশাপাঁশ মজুর কষকদের দুর্দশার কথাও 
বাঁলষ্ঠ ভাবে প্রকাশ পেতে থাকল । আঁচরেই ইংরেজ সরকারের 
আক্রমণ এল পাঁত্রকার উপর ।॥ কিছদ সরকার বধিতে পাঁত্রকা 
করৃপক্ষকে সাবধান করে দেওয়া হল । নবষুগে নগ্রুূলের 
ধর্মঘট, নামক প্রবজ্ধাট তখন বিশেষভাবে জনাপ্রয়তা অর্জন 
করোছল । এই প্রবন্ধের কিছু উদ্ধত থেকেই উপলাব্বি করা 
ষাবে কাঁবর শ্রেণীসচেতনার পাঁরদ্কার চেহারা £ 

ধমঘিটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় 
জবাঁলয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে 'নাভবার নয় । কেননা 
ভারতেও এই পাঁতিত উপোক্ষত নিপাঁড়ত হতভাগ্যদের জন্য 
কাঁদবার লোক জান্ময়াছে । এদেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব 
সকলেই কাঁরতেছেন । সুতরাং শ্রমজীবী দলের ও সেইসঙ্গে 
তথাকথিত গণতজ্জর ও ডিমোক্িসির জাগরণও এদেশে দাবানলের 
মতো ছড়াইয়া পড়তেছে ও পাড়বে । কেহই উহাকে রাধতে 
পারবেনা । পশ্চিম হইতে পর্বে ক্রমেই ইহা 'বজ্তৃতিলাভ 
কারতেছে এবং ধর্মঘটাকুস্ট মুমূ দাঁতের শেষ কামড়, ইহা 
[বিদ্রোহ নয় ।” 

“মূহাঁজারন হত্যার জন্য দায়ী কে » নামের নিবন্ধ প্রকাশের 
পরই নবধনগের জামানতের টাকা বাজেয়া্ড করা হল। এই 
নিবন্ধে শহীদদের আত্মত্যাগের পাঁরপ্রোক্ষতে জাতি-ধর্ম সংকীর্ণ- 
তার উধেন দাঁড়ন়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আহবান জানালেন £ 

“স্বাধীনতাকে, মনমষ্যত্বকে এমন নর্মমভাবে দুই পায়ে 
মাড়াইয়া চাঁলবে আরকতকাল ? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার 
বাঁনয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর-মনে কর ক চিরাদন খাড়া 
থা?কবে ?***এই মহাশান্তর ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে 
পড়ে নাই £ তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপণীড়ত হইয়া, 
মানবাত্বার_মনৃষাত্বের এর্ত পাশাঁবক অবমাননা সহ্য করিতে 
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না পারিয়া মানুষের মত যাহারা স্ণ্ট কাঁয়া বলিয়া দিতে 
পারল যে এখানে আর ধমকর্ম চলবে না এবং '্চরাঁদনের মত 
তোমাদের সংঘ্ত্ব ছাড়য়া তোম.কে সালাম করিয়া বিদায় লইল। 
সেই বিদায় দিনেও তাহাদের উপর পশনুর মত ব্যবহার কাঁরতে 
তে।ম.দের লজ্জা হইল না, 'দিধা হইল না।”» 

শগয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ', “আমাদের 
শাস্তি স্থায়ী হয়না কেন, শ্যাম রাখি না কুল রাখি, “ছতমার্গ? 
ইত্যাদি নবযুগের উজ্েখযোগ্য রচনা । নবযূগের প্রবন্ধসমূহ 
পরবতগ' সময়ে “যুগবাণণ” নামে পদ্গ্তকে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ 
স:লের ডিসেম্বর মাসে নঙ্গরূল নবযূগ ছেড়ে চলে আস্নে। 
৯৯২১ এ হহজফ্ফর আহমদও চলে আসায় নবমূগ বন্ধ হয়ে 
গেল । পান্রকার মাক ফজলুল হক স।হেব পাঁতকোর চেহারা 
দেখে বেশ কিছীদন আগে থেকেই সংতুষ্ট থাকতে পারছিলেন 
না। তারই পরিপূর্ণ ফলশ্র্ীতি হিসেবে পাপ্রকা অবশেষে 
বন্ধ হল। 

১১২২ সালে নজরুল “সেবক” নামের এক প্রভাতী দৌনকে 
কছ"দন সাংবাদিকতার কাজ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের 
মুখপত্র ছিল “সেবক” । কাঁবসঃহদ ছান্দীসক কাঁব 
সতোন্দ্রনাথ দত্বের অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হয়ে 
সত্যেন্্রনাথের জননী ও স্ত্রীর মমণাস্তক অবস্থা উপলাধ্ধ করে 
যে কবিতা লিখেন তা সেবকেই প্রকাশ পায় । দেশের আঁঙ্নগর/ 
অবস্থাকে জনগণেয় সামনে তুলে আনার অঙ্গীকার নিয়ে যে কেউ 
তখন পান্তকা পাঁরগালনা করেছেন সেই সব পাঁত্রকাই কবির 
সাহায্য সহষো'গতা ল'ভ করেছেন অকুপণভাবে । তখন নজরুল 
'আত্মশক্তি', উপাসনা” কিল্লোল', 'কালিকলম+, "সংহতি', নারায়ণ, 
বাংলার কথা “মোহাম্মদী” মোসলেম ভারত', “মানসী, 
ভারতী” নূর ইত্যাদ অসংখ্য পন্র-পতিকয় একধারে কাঁবতা, 
এবং দেশয় নানা সমস্যা নিরে ধারালো সব গদ্য রচনা করেন । 
ইতিমধ্যে কাবির "বখ্যাত “বিদ্রোহ?” কাবিতা বজলঞ' সাপ্তাহিক 
পশ্রকায় প্রকাশিত হবার পরই বাংলা সাহত্যে কাজ নজরুল 
ইসলামের জনীগ্ুয়তা গগনস্শশী হয়ে উঠল ! বাংলার যুব 
শ্রেণীর কাছে নজরুল হয়ে উঠলেন ষথাথ প্রতিবাদ আদশ। 
এই সময্লই মুজফফর আহমদ এবং আরও বয়েকজন বদ্ধুর 
আর্থিক ও অন্যান্য সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতায় বাংলা 
সাহত্যে“ধূমকেতুর” আত্মপ্রকাশ ঘটল । “ধৃমকেত:” কবির 
জীবনে সব থেকে ' উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৯২২ সলের ১২ 
আগণ্ট তারিখে অর্ধ সাঞ্চাহক পন্তরিকা 'হসাবে প্রথম প্রকাণশত 
হল। রবীদ্দ্রনাথ আঁর আশনবন*তে বললেন £ 

“আয় চলে আয়রে ধূমকেতু 
আঁধারে বাঁধ আগ্নসেতু 
দার্দনের এই দদর্গণশরে 
উীড়য়ে দে তোর 'বজয় কেতন ! 
অলক্ষণের তিলক লেখা 


রাতের ভালে হোকনা লেখা 
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে 
আছে যারা অর্ধ চেতন ।৮ 
কাব নজরুলের প্রাতিভা সম্পকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
সুগভীর আস্থা ও ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠল । ধূমকেতুর 
আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যাক় 
বিগ্লবী বারীন ঘোষ, কাব কালিদাস রায়, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজল.ল হক সেলবর্সঁ, অমৃত বাজার পান্রকা, 
আনন্দবাজার পনিিকা, মোহম্মদী, হিতবাদী, আত্মশান্ত প্রভাত 
তদানীন্তনকালের প্রথম শ্রেণীর পত্র পাত্রকা এবং সাহিত্য-রাজননাত 
জগতের কাজী মানুষেরা । ধূমকেতুর ম্যধ্যমে নজরুল প্রধানত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের কাছে তার বন্তব্য নিয়ে 
হাঁজর হলেন। 'নিরুপদ্বব অসহযোগ আন্দোলনের উপর' দেশের 
যুব-মানস ক্রমশই বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে উঠাঁছল। তাঁদের কাছে 
ধূমকেতুর বার্তা যাদুমন্তের মতো কাজ করল। ববাভন্ন 
সল্লাসবাদী দল বিশেষ করে “যুগান্তর', গোম্ঠী ধূমকেতুর 
অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল। প্রখ্যাত উদ. কবি ফজলুল 
হাসন: হসর মোহানী আমেদাবাদে কংগ্রেস ও মূসালম লীগের 
আঁধবেশনে পারিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলার অপরাধে মামলায় 
জাঁড়য়ে গেলেন ॥ এ খবর জানা সত্বেও কাঁব নজরুল ইসলাম 
১৯২২ এর ১৩ অক্টোবর সংখ্যায় লিখলেন £ সবপ্রথম ধূমকেতু 
ভারতের পূণ স্বাধীনতা চায় । স্বরাজটরাজ বুঝি না, কেন 
না ওকথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে 
থাকেন । ভারতবর্ষে এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে 
থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, 
শাসনভার সমন্ভ থাকবে ভারতীয়ের হাতে । তাতে কোন 
বিদেশীর মোড়লী আঁধকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না'*'ইত্যাঁদ 
ইত্যাঁদ। নজরুলের আগে এমন স্পম্ট ও বঝাঁলষ্ঠ ভাষায় 
ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আত্মীনয়ন্দেণের আঁধকার অন্য 
কোন দেশ নেতাও দাবি করতে পারেন নি। 'ধূমকেতৃতেই: 
ভারতের পূ দাঁব সর্বপ্রথম সোচ্চারে ঘোষিত হয় । হজরত 
মোহানীর দাঁব পাশ হতে পারেনি । জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
আঁধাঞ্তত জাতীয় বুজ্জোয়াদের প্রভাবশালী গোষ্ঠী কোনো 
গণ-ভিত্তক সংগ্রামের বদলে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে 
সাম্রাজ্যবাদঈর হাত থেকে ক্ষমতা আঁধগ্রহণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তৎকালীন দেশনেতাদের 'ডোঁমনিয়ন স্ট্যাটাস, 
শ্লোগানকে শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করে নজরুল বলেছেন £ 
রাজা শুধ রাজাই রবেন । পগার পারে নির্বাসন 
রাজ্য নেবে দূভাই মিলে । দূর্যোধন আর দহঃশাসন'। অধ্ঘবা 
বাঁদ্দনী মা ছিলেন আহা । আজ 'দয়েছ মান্তরে 
বাজাও ধামা মামার নামে । রন্ত ঢাল বুক চিরে। 
সেসময় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী ও নরমপন্থা 
মনোভাবের ভিতরকার টানাপোড়েনে রাজনোতিক' আন্দোলন 
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আবাতিত হণ্ছিল, নজরল ধূমকেতুর প্রবন্ধে সেই আন্দোলনের 
গতিকে একটা বিশেষ দিকে ফেরাতে চেয়ে তারভাষায় 
লিখলেন £ 

“দেশকে যে নারীর করুণা দিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয় 
হয়ত হহছাপ্রুষ । কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়, 
দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ 
তাছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধূ চোখের জলই ফেলবে 
না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রাতথাতও বুক পেতে 
নেবে, বিদ্রোহ করবে ।” বা অন্য এক নিবজ্ধে বাংলার 
তরদ্ণ্দের উদ্দেশ্যে বলছেন £ “বাংলার ছেলে তুমি বল তামি 
সব দেব, আম সব নেব, পারিবে কিঃ যখন অগ্রসর হইতে 
হইতে একাঁটি একটি কাঁরয়া স্নোপতি আহত ₹ইয়া পাড়বে, 
তখন সেই *মশানে নিজ চ্থান আঁংকার করিয়া থকতে প 'রিবে 
ক? শুর সেনা যখন তোমার ঘরে রন্তোত বহাইয়া দিবে 
খন তোমার চক্ষয পশ্চাতে ফিরিবে না তো ?**এ অঞ্থকারে 
তোমরা চালতে পারিবে তো? মাতার ক্রন্দন, প্রিরার ব্য কুলতা 
দলিত করিয়া একা এই অম্মকর পণ্থ চলিতে পারবে তো ?, 
ধূমকেতুর অন্যতম অধিনম্রাবী সম্পাদকীয় রাজবন্দীর জবানবন্দী 
নিবজ্ধে বলেছেন £ 

'আজ ভারত পরাধীন । তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। 
এটা নিজলা সত্য । কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে 
অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ । এ তো ন্যায়ের 
শাসন হতে পারে না। এইযে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, 
অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বল'নো এঁক সহ্য করতে পারে । 
এ শসন কি চিরম্থায়ী হতে পারে? এই বলিষ্ঠ অনুভূতি, 
উদাত্ত আহ্বান এবং অঙ্গধক'র এসবই রুশ বিপ্লবের মহান 'শিক্ষা। 
ধূমকেতুর এইসব রচনা স্বাভাবক কারণেই ইংরাজসরকার 
এবং কায়েমধ স্বার্থের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল । এই কাগজের 
পেছনে কোন সপ্পাসবাদশী 'বিশ্লবী রাজনৈতিক দল আছে এই 
চিন্তা করে পালশীী তৎপরতা ভষগ্ভাবে বেড়ে গেল। 
এ প্রসঙ্গ মুজফ্ফর আহমদ নজর,ল স্মৃতি কথায় লিখেছেন £ 
গিবণ'মেটের বাংলা অনুবাদকের আঁফসে নজরুলের লেখা 
ইংরোঁজতে অনুবাদ হয়ে 1ডপার্টমেপ্টের পালিটিবযাল সেকৃশনে 
অফিপারদের টেবিলে চলে ষেত। তরা লেখাগ,লর ওপর 
মন্তুবা করতেন। শ.নেছি এমন দেশীয় আঁফসাররাও সেখ নে 
ছিলেন যারা নজর,লের কাঁবতাগবীলকে বাজেয়াণ্চ হওয়'র হাত 
থেকে বাঁচাতে চাইতেন ॥ কিন্তু আর খুব বোঁশাদন ধূমকেতু 
পুণলসী প্রত্যক্ষ জাক্রমণের বাইরে থাকতে পারল না। 

৯৯২২-এর ২৬ সেশ্টেম্বয় 'আনন্দময়ীর আগমনে নামের 
কবিতা ধূমকেতুতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার পন্নিকার 
সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে কাগজকে বে-আইনণ ঘোষণা করেন । 
শারোদংসবের প্রাককালে রচিত এই কাঁবতায় কাবর অমোঘ 
1জজ্ঞাসা £ 


১০৭৬ 


'আর কতকাল থাকাঁব যোঁট মাঁটর ঢেলায় মতি" আড়াল 
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী- শাল্তী চাঁড়াল। 
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর-যুবাদের দিচ্ছে ফাঁস 
ভূভারত আজ কসাইখানা, আসাঁব কখন সর্বনাশ ? 

এই কবিতা বঙ্গবাস'র প্রচাঁলত ভীন্ত-ভাবনা এবং মূল্য বোধকে 


ভেঙে গান খন করে দিল। তকালগন জোর স্বদেশশ কাগজ 
বলে প্রচারিত প্রফুল্ল সরকার, সঃরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমহখের 
আনন্দবাজার পন্তিকাও উী্লাখত কাবতাঁটি তাঁদের শারদসংখ্যায় 
আর্মাম্ত্রত লেখা 'হিসেবে পেয়েও প্রকাশ করতে সাহস+ হনান। 
এই কাঁবতা প্রকাশিত হবার পরই কবির নামে গ্রেপ্তার পরওয়ানা 
জারী করে ১৯২২ এর নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুলকে গ্রেপধাব 
করা হয়। এবং ভারতাঁয় দণ্ডাবাধর ১২৪ (ক) ধারায় এক 
বছর স্শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । কারাগারের ভিতরকার 
অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩৯ 'দিন তিন অনশন 
করেন। নভরুল গ্রেগ্ার বরণের অব্যবাহত পরে অমরেশ 
বাঁজলালের সম্পাদনায় ধূমবেতু কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে পরে 
বন্ধ হয়ে যায় । ধূমবেতুর অন্যানা প্রবন্ধের মধ্যে 'আজ চাই 
কি, “তোমার পণ কি" 'আঁম সৈনিক, “কামাল' শবষবাণ? 
প্রভাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
। চার । 

কারাবাসের কৃচ্ছসাধনার মধ্য য়ে নজরুলের মনোভাব 
অনেকখানি আবেগবার্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক আঁভধায় পরিশুদ্ধ 
হয়ে উঠল | শ্রেণী চেতনা কাঁবর মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল । 
বিশ্ববিগ্লবের অগ্রগামশ শান্ত হিসেবে শ্রামক কৃষক ও নিম্ন- 
বিতের মানবধারার উপর আম্থাবোধধ সৃষ্টি হল। ১৯২৫ এ 
প্রাতান্ঠত হল ওয়ার্কাস এন্ড পেজেশ্টস পাটি অব বেঙ্গল, 
ভারতের চাষী মজুরের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকল। 
প্রাদেশক কংগ্রেস সচ্মেলন, কৃষনগরে ছাত্র সম্মেলন, শ্রামক ও 
কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তখন 
নজরুল মগ্ন হয়ে আছেন। ১৯২৫ সালেই “লেবার স্বরাজ 


পার্টর মৃখপন্তরুপে প্রকাশিত হল লাঙল ॥ প্রথমাঁদকে 
নজরুলই প্রধান পাঁরচালক ছিলেন । অন্পাঁকছাদন পরে 


নজর্‌ূলের সাথে প.নরায় যৃত্ত হলেন ভারতের কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের অন্যতম পাঁথক্কং আবাল্য সাথী মুজফ.ফর 
আহ্‌মদ সাহেব । লাগুলের প্রথম সংখ্যায় কবির সাম্যবাদী" 
কাবতাঁি প্রকাঁশত হলে নবলব্প চেতনায় বাঙালশ ম.নস 
উদ্বোধত হল। লাঙলের পাতায় নজর,.লের ভারত কেন 
ঈ্বাধীন নয়, “কোথায় প্রতিকার” “শ্রেণীসংগ্রাম' 'কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন” “কারাগার সম্বন্ধে দেশের ওঁদাসীনা', প্রভত 
শানিত জ্বালাময়ী গদারচনা ছাড়া "বর, মান, 'পাপ' 
'বারাঙ্গনা” কুলিমজ.র' “কৃষকের গান”, 'ঝড়' “সব্যসাচ'র মত 


যুগান্তস্ন্টকারী কবিতাসমহ প্রকাশিত হল। দংঃস্ব্নে 

চিৎকার করতে থাঝল ইংরেজ সরকার । ১৯২৬ সালেই 
€ শেষাংশ ১০৮১ পচ্ঠায় ) 
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খিক্োশন_ 
২ পর্জর্পু 


রন রাহি 


ভারতবর্ষের আর্যদামাঁজক অবয়বের ভেতর সামস্তশাহী 
শ্রেণী-শোষণ কেন্দ্রীয় দ্দ্-সম্পর্ক সৃষ্ট করা সত্তেও পরাধীন 
ভারতের রাজনোতিক চেহারা-চরির়ে কৃষক শ্রেণীর চূড়ান্ত মূস্তির 
সমস্যাটি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি । কৃষক শ্রেণীর ভেতর 
অতাঁতে বহতর আন্দোলন-অভ্যুথানের বিস্ফার আবেগ দেখা 
দিয়োছল বটে, তবে তআ কৃষকের শ্রেণগত সংগ্রামের মৌল 
সমস্যার্‌পে পারগাঁণত হয়ে উঠতে পারোন । স্রেফ সামাজ্যবাদ- 
[বিরোধিতার সহজ সরলীকৃত পণ্থাটি দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শান্ত 'হসাবে কাজ করায় তৎকালীন 
বাজনোতক নেতৃত্বের মধ্যেও শ্রেণী-চেতনা বিহীন এক ধরণের 
দেউীলয়া অসহায়তা পরিলাক্ষিত হয় । গোটা উনাবংশ শতাব্দী 
জুড়ে এমন [কি বিংশ শতাব্দীর প্রারদ্ডকালীন দশকাঁটতেও 
এই ভাবেই এ দেশের কৃষক সমস্যাগাল আলোচিত হতে 
থাকে । 

ফলে দেখা বায় খোদ ইউরোপেই যখন আইরিশদের স্বাধীনতা 
যুদ্ধ শুধু ছয়ে যায় তখনও, এ দেশের জাতাঁয় নেতৃবৃন্দ 
কখনো লর্ড উইলিংডন (১৯১৫), কখনো বা সার জেমস 
মেসটনের (১৯১৬) সঙ্গে আপস-সুললভ মাখামাঁখতে মেতে 
ওঠেন । ১৯১৭-র কলকাতা কংগ্রেসের আঁধবেশনেও একই 
অবস্থা দেখা যায় । ১৯১৪-র মাদ্রাপ আঁধবেশনে লর্ড 
পেনটল্যান্ড কংগ্রেসকে ষে অভয়বাণী দান করোঁছলেন 
তার সংক্রমণপ্রভাবে স্বয়ং গাম্ধীজী ১৯১৯-এর রাউলাট-ীবরোধাী 
আন্দোলন সারীয়কভাবে জঙ্গী চারন্র গ্রহণ করার দিকে ঝু'কলেও, 
শন্তভাবেই তার রাশ টেনে ধরেন । তাই ১৩ শ্রীপ্রল ১৯১৯ 
জালয়ানওয়ালাবাগ ইতিহাস হয়ে গেলেও এ দেশের ইতিহাসের 
মৌল চারন্র বদলায় না। ১৯১৯-ন শাসন-সংস্কার আইন 
দেশের মানুষ মেনে না নিলেও১, জাতীয় মেতৃবৃন্দ সেই সংস্কার- 
আইনের আবর্তনচক্রে মান্তর ছিটে-ফোঁটা হাঁদস খুজতে 
থাকেন । এখনও দেখা যায় কংগ্রেসের অমৃতসর আঁধবেশনে 
যোগ দিতে যাবার সময়ে শ্রীগঙ্গাধর তিলক ভারতাঁয় সংঙ্কার 
আইন পাস করার জন্য বৃটিশ রাজাধরাজকে আঁভনম্পনবানী 


পচ্চিমঘজ 


পাঠান ॥। আর ভাও-কনা ভারতশক্প জনসাধারণের পক্ষে | 
এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'দ্যার' উপাঁধ ত্যাগের ন্যায়সঙ্গত 
[সদ্ধাগতকেও আভনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে দেই আধবেশনে 
একা প্রন্তাব ডঠলে কংগ্রেসের প্রথম সারর নেতারা সেই 
প্রন্ভাবকে বাতিল করে 'দয়ে মানাবক ন্য।য়নাতর আদ্য-এ্াম্ধ 
করে বসেন ॥ 

ফলে আবহমণ্ডল বিশ্লেষণে অবস্থা যা দাঁড়ায় তা হলো 
“বাঙ্গালাম়্ বপ্রবান্দোলন' হইয়াছে, আহাতে চাষীভুাষ 
মুটে-মজুরেরা ও পাঁততেরা অবজ্ঞাত ও ঘৃণ্যই হইয়াছে । 
বাঙ্গ।লায় 'দাদাবাদ' আন্দোলন হইন্লাছে এবং এখনও আছে, 
তাহ গরীবের উত্থানের ঘোরতর বিপক্ষে । বাঙ্গ।লায় গান্ধী 
পারচালত কংগ্রেস আন্দোলন আছে, তাহারা পাঁততের কাছে 
যাহতে চায় বা যায, |কন্তু তাহ? কেবল বাবঞ্দর কার্ষে এই 
“ছেও লোকদের' ল।গ।ইবঝ।র জন্য, তাহ। কেবল 'ছোট লোকদের" 
5৯1)/9) কীরবার অন্য এই নপী।ড়ত গণশ্রণার লোকের 
কেন এই দশা প্রাণও হহল, কেন পাতত হহল, ইহ।রা কাহারা, 
কি কারণে এবম্প্রকার আভশঞ্ত হইল, ইহাদের সঙ্গে আমাদের 
ক সম্পর্ক প্রভাত প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না ।”২ 

এমত অবস্থার ভেতরে দযাড়য়েহে একদা মুজফফর আহ্‌ৃমদ 
জানতে চেক্সাছলেন নজরহলের কাছে এস রাজনবাততে যোগ 
দেবে ।ক না। নঞ্জরূল ঝল[ছলেন 'তাই যদ না দেব তবে 
ফোজে |গয়।ছলেম ।কসের জন্য 7 তখন, যে-মান্ষ ১৯১১ 
কাল পর্ধশ্তও প্রবম্থকাররপে সাহত্যকে পেশা ]হসেবে বেছে 
নেবার সংগোপন বাসনা পোষণ করতেন সেই মুজফুফর আহমদ 
এবং নজরুল আরও দন-চারজনকে সঙ্গে [নয়ে পর।মর্শ করতে 
লগ্ন কীভাবে কাজে এগুবেন তারা ॥ সেই পারকর্গনার 
অঙ্গ [হসাবেহ ১৯২০-র জুলাই মাসে নজরুল ইসলাম ও 
মুজফফর আহ্মদের যুগ্ম সম্পাদনায় দৌনক 'নবযুগ' পাত্রকা 
গ্রক।শত হয় । নজরুল সে পাওকায় কৃষকদের কথা, মজুদের 
কথা [লখতেন ! ফণত$ অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯২৫ 
মাপের ৯ নভেন্বর কাব নঞ্জরুল ইসলাএ, কুতবধাদ্দন আহমদ, 
হেমগ্কুমার সরকার ও শামস্ত্দ্দান হুসয়ন--এই চারজনের 
উদ্)গে লেবার স্বরাজ পার্ট গঠন, |নাখল বঙ্গীয় প্রজা 
মাম্মলন ( কৃষ্ণনগর, নদীক।-১৯২৬ ) এবং ওগ্সাকার্স আপ্ড 
পেস প11৮ স্থাপন, [কবা মননমনাসংহ জেণা কৃষক-শ্রামক 
সম্মেলনে পত্র প্রেরণ ও কুনষ্মা কৃষক সম্মেলনে নঅরুলর 
যোগদান প্রভাত ঘণনাগ্খাল,। অথবা মাদারীপ্রের ধীবর 
সম্মেলনে অংশ গ্রহণের ডন্দপনা এবং কৃষক জীবন সম্পাকত 


৯ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা £ মুত্ফফর আহ্মদ 
পৃহ্তা ৭১, 

২ কৃষক কেঃ ডঃ ভুপেন্দুনাথ দত্ত 

৩ কাজা নজরুল হসলাম স্মাতিকথা £ মুত্রফ্‌ফর আহ্‌মদ 
পৃন্ভ ৭০ 


আঁভভাষণ, প্রবন্ধ, সম্পদকীয় রচনা, কাঁবতা ও সঙ্গশত সৃষ্টির 
আত্যান্তক অনুপ্রেরণা কবির মনে সেই ১৯২০-র কালেই 
গভীরভাবে প্রোথিত হয়। 
বাংলা সাহিত্যের হীতহাসে নজরুলের বিশেষত্ব এখানেই যে 
সাধারণতঃ লেখক মানুষেরা তাদের বাঁদ্ধজীবী সুলভ 
বোশিষ্ট্যেই সাকুয়ভাবে কৃষক শ্রামক সংগঠন ও রাজনোতিক 
আন্দোলন স্াঁন্টর কাজে সাংগঠানকভাবে সক্রিয় দাঁয়ত্ব কাঁধে 
তুলে নিতে চান না। যাঁদও দেশের গণ-আন্দেলন সংগ্রাম ও 
স্বাধীনতার যুদ্ধকে তারা নৌতক সমর্থন ও অপ্রত্যক্ষ 
সহযোগিতাদানে কার্পণ্য করেন না। বাংলা সাহত্যে দীনবন্ধদ 
ত্র, মধ্সুদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎদন্দ্র, ম.কুন্দ দাস, 
প্রমূখের ভূমিকা সে হিসাবে সুমহান এ্রীতহ্যের স্বাক্ষর বহন 
করে। কিন্তু পরবররণ সময়ে স্মকান্ত ভভ্টাচার্য বা মাঁনক 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে পার্ট'জান দায়িত্ব বহন করেও সাহিত্যের 
স্বকীয় মূল্যকে অম্লান ভাস্করতায় ছাড়িয়ে দতে পেরেছিলেন, 
তার পূর্বসূরি 'হসাবে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলকেই 
দেখা যায় রাজনোতিক সংগঠন ও গণ-আদ্দোলন এবং স্বাধীনতার 
যুদ্ধে সব্রিয় সাংগঠাঁনক উদ্যোগ গ্রহণ করতে । যাঁদও 
নজরূলের সার্াগ্রক জীবনের পর্যায়ক্রমগীল-সমানভাবে সে 
ধারা রক্ষা করতে পারোন, তবুও এটা সুস্পঙ্ট যে সেই 
১৯২১-র কালে এ দেশে যারা প্রথম কাঁমউনিষ্ট পাট গঠনের 
পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করেন নজরুল ছিলেন তাদের অন্যতম 
একজন ।5 

সা্মীগ্রক বিচারে বাংলা সাহত্যের একটা দৈন্যের দক হল 
এই ষেজন কর্ণফোর্ডের (স্প্যানিশ সাহিত্য ১৯৩০) মতো 
শ্িশ বছরের একজন তরুণ কাঁব যেমন মার্কসের ক্যাঁপটাল ও 
সেকসংপীয়রের কয়েকখানা ট্রাজোঁড বাঁ কাঁধের ঝোলার মধ্যে 
রেখেই দু'হাতে বাইবেল 'নয়ে ম্বান্ত যুদ্ধ করতে করতে মারা 
যান, কিংবা শন্দপারবোষ্টিত হয়ে গিয়েও মৃত্যুর ও পরাজয়ের 
একেবারে শেষ মৃহূর্তেও মার্শাল চেন-ই (চীনা সাহিত্য 
১৯৪৯-৫০ ) যেমন কাঁবতা লেখেন, কিংবা শেলশর মতো কাব 
(ইংরোজ সাহত্য ১৯১০-২০) যে প্রাাথয়ূসের কাঁবতা 
লিখতে 'লিখতে চাঁটস্ট ম্টান্ত সংগ্রামের রাজনোৌতিক দাঁললের 
খসড়া রচনা করেন, তেমনি ভূমিকা ভারতীয় সাহিত্য ক'জন 
লেখক পালন ঝরতে পেরেছেন? কর্ডওয়েলের মতো একই 
সঙ্গে লেখক ও যোদ্ধার ভূমিকায় ক'জনকেই বা আমাদের দেশে 
দেখা গেছে ? 

এই দাঁত্ধভাঙ্গর বিচারে এ দেশের কৃষক আন্দোলনে নজরুলের 
সক্রিয় ভূমিকা পালনের ঘটনা নিঃসন্দেহে এীতহাসিক ওঁঞ্জবল্য 
সূচনা করে। 

ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯২৪ থেকেই নজরুল রাজনণাতিক 
সভা-সামাততে বন্তুতা দিতে শুর করেন। মুজফ্ফর 
আহ্‌মদের লেখায় দেখা যায়, “গান্ধীজীর আগমনে যাঁদও 
নজরুল চরথার কবিতা লিখোঁছল তবুও সে "স্থির (নিশ্চিত 


৯০৬০ 


হয়েছিল যে চর্খা ও খদ্দরের মারফতে দেশে স্বাধীনতা 
কোনো দিন আসবে না। তাই তার মন জনগণের 'দিকে 
ঝু'কে পড়ে । এই বিষয়াট নিয়ে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, 
বিশেষ করে কুত্বুদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার ও 
শামসুদ্দীন হুসয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে । "স্থির 
হয় যে তাদের চারজন উদ্যোন্তা হয়ে একট দল গঠন 
করবেন 1” € 

বলাবাহুল্য দি লেবার স্বরাজ পার্ট অব হীণ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস নামক এই দলের প্রথম ইশতেহার নজরুলের 
দণ্তখতে প্রকাশিত হয় । 

“লাঙল” নাম 'দিয়ে এই দলের একাঁট সাপ্তাহক মুখপন্ও 
প্রকাশ করা হয় ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে । নজরুলের 
বিখ্যাত “কৃষকের গান” কাঁবতাঁট লাঙলের "দ্বিতীয় সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয় ( জানুয়ারী ১, ১৯২৬ )। 

আবদুল হালিমের লিখিত চিঠির উপর থেকেও এটা দেখা 
যায় যে, ১৯২৫ সালে 'নর্বাচন প্রার্থা কুত্বুদ্দীন আহমদের 
জন্য বাঁসরহাটের উপ-নির্বাচন এলাকায় গিয়ে আবদুল হাঁলমের 
সঙ্গে নজরুল দ্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সভা-সাঁমীত করেন । 
১৯২৬ সালের ১৭ ও ১৮ জানুয়ার বাংলাদেশের ময়মনাঁসংহ 
শহরে জেলা কৃষক ও শ্রীমক সম্মেলন হয়। ময়মনাঁসংহ 
সম্মেলনের জন্য কাব একটি অভিনন্দনপন্র লিখে পাঠান । হেমন্ত- 
কুমার সরকার সম্মেলনে সেই চিঠি পড়ে শোনান । পরবতর্টকালে 
'রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থে চিঠিটি সংকলিত হয়। সেই চিঠতে কাব 
লেখেন, এ মাঠ চাষার, এ মাটি চাষার, এর ফুল ফল কৃষক 
বধূর |” 

১৮২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষনগরে 
নাখল বঙ্গীয় প্রজা সাঁম্মলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । 
নজরল 'ছিলেন সেই সাঁম্মলনের অন্যতম উদ্যোন্তা । মুজফফর 
আহমদ, আবদুল হালিম, কুতবুদ্দীন আহমদ, শামসূদ্দীন 
হুসয়ন সহ কাঁবর স্বী প্রমীলা দেবী ও শাশুড়ী 'গারবালা 
দেব সেই সাঁমমলনে উপাচ্থিত ছিলেন । কৃষ্ণনগর সাঁ*মলনেই 
কার্যত “লেবার স্বরাজ পার্টি অব ইশ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস” 
নামটা বদলে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রামক দল ষঠন করা হয়। 
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রীমক দলের নামটাই কিছতদন পরে. বদলে 
ওয়াক্ণর্স আযাণ্ড পেজান্টস পার্টি” বলে নামকরণ করা হয়। 
নাঁখল বঙ্গীয় প্রজা সাঁম্নলনের "দ্বতীঁয় আঁধবেশনের ইশতেহার 
'লাঙল' পান্রকায় ছেপে প্রচার করা হয় ।* নজরুলের 'শ্রামকের 
গান' এই সম্মিলনের উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে রচিত হয়োছল । 

এ ছাড়াও মুজফ্ফর আহমদের 'লাখভ তথ্যাবলী থেকে 
জানা যায় ষে তারা একই সঙ্গে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ার মাসে 


* আমার জাঁবন ও ভারতের কামউনিষ্ট পার্ট ঃ মুজফ্‌ফর 


আহমদ 
£ কাজী নজরদূল ইসলাম ম্মৃতিকথা 
৬ “লাঙল” মাঘ ১৪, ১৩৭২ 


কষ্ঠয়ায় ( বমান বাংলাদেশে ) একাঁট কৃষক সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিলেন । আবদুল হালিম এবং তৎকালীন গ্রেট 'ব্লটেনের 
কাঁমউনিস্ট পার্টির সভ্য 'ফাঁলপ স্প্রাটও  কুষ্ঠিয়ার সম্মেলনে 
[গিয়োছলেন । হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন সে সম্মেলনের 
মূল উদ্যোন্তা । মুজাফুর আহ্‌মদ লিখেছেন “সেখানে আমরা 
বঙ্গীয় কৃষক লগ-_কুষকদের একাট রাজংনাতক সংগঠন গড়ে 
তোলার 'সম্ধান্ত নিয়েছিলেম । কাঁমউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের 
যষ্ঠ কংগ্রেসে দহ-শ্রেণীর 'ভীন্ততে ওয়ার্কাস এণ্ড পেজাণ্টস পাট 
গড়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল । সেই জন্য সংগঠনকে 
এক শ্রেণীর 'ভান্ততে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে ছিল আমাদের 
কুণ্ঠয়ার ওই উদ্যোগ ।” মুজফ্ফর আহমদ আরও লিখেছেন, 
“কুষ্ঠয়ার ওই সভাতেই আমি নজরুলের সঙ্গে রাজনীতিক মণেও 
শেষ দড়য়ৌছলেম । ওখানকার কাজ শেষ হওয়ার পর দিনই 
আমরা ('ফাঁলপ স্প্রাট, আবদুল হালিম ও আম ) কলকাতান্র 
চলে আস । বাচ্চারা সূদ্ধ ৮ প্রমীলা ও 'গারবালা দেবীও 
আমাদের সঙ্গেই এসৌছলেন । নজরুল আরও দহ-একাঁদনের 
জন্য কুষ্টিয়ায় থেকে গিয়োছল 1” 


আনুষ্ঠানক এই কয়েকটি কৃষক সম্মেলন ছাড়াও নজরল 
যখন যে সব সভা-সমিতি উপলক্ষে যেখানেই গেছেন এলাকার 
কৃষক মজুর সাধারণ মানুষদের নিয়ে বৈঠকী আলাপ আলোচনায় 
মেতে উঠেছেন বলে জানা যায় । তথাকাঁথত বুব্ধজীবী বাত্তর 
স্বভাব রাতকে অস্বীকার করে দেশের শোঁষত শ্রেণীর সঙ্গে 


এই ষে সাংগঠাঁনক সংযোগ তোর প্রচেষ্টা, বাংলা সাঁহত্যের 
ক্ষেত্রে, এর জন্যেই নজরুলের উজবল উপস্থিতি 'ভন্নতর 'বিস্তুতির 
বিদ্ফোরণ ঘটায় । তা ছাড়া কৃষক আন্দোলনের প্রগীলত 
রশীতনশীতর সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ 
শোঁষত কৃষকদের সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে উত্তীর্ণ 
করার আস্তারক আকাঙক্ষা নজরুলকে যেভাবে উদ্দীপত 
করোছল কালের 'বচারে তা রীতমতো দূরদার্শতার পাঁরচায়কও 
বটে। শ্রীমক ও কৃষকের সাম্মীলত বিপ্লব প্রচেষ্টা ছাড়া ষে 
প্রচলিত সাম্রাজ্যব্যস্থার আমূল কাঠামো পারবর্তন করা 
যাবে না এই বন্তন্বাদী অনুভব নজরুলের সাহত্য ও সমাজ- 
চিন্তাকে আলোড়ত করে। সেই অমল অনুভবের স্বচ্ছতা 
বশেই নজরল কৃঁষাভীত্তক ভারতবর্ষে সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে 
কৃষক জাগরণের স্বপ্নে আপ্লুত হয়ে ওঠেন । আর শৃম্ধমান্র 
বিশুদ্ধ স্বনভাবনা নিয়েই নজরুলের কার্যকলাপ চার-দেওয়ালের 
চতুক্কোণে আবদ্ধ থাকোন। মানাঁসক অনুভব ও আদর্শ 
চিন্তাকে 'তাঁন সাংগঠনিক কার্ধক্রমের সঙ্গে সংযন্ত করেছেন__ 
এখানেই কাব নজরুলের চারান্রক বোৌশিন্ট্যের অনন্যতা । 
মাহমা-টহিমার ব্যাপার কছ নয়। সমাজবান্তবতা উপলাব্ধি 
ও গণ-চেতনা প্রবাহের সঙ্গে সাক্ুয় সংযোগ থাকার ফলেই 
নজরহলের পক্ষে এটা সম্ভব হয় । 


৭ পরে পার্টি থেঝে বাহজ্কৃত হন। 
৮ নজরুলের প্রথম পূন্ন বুলবুল ও শিশু সব্যসাচী 


( সাংবাদিকতায় নজরূল ১০৭৮ পৃজ্ঠার শেষাংশ ) 


লাঙল-এর নাম বদলে গণবাণ?' নামে প্রকাশিত হতে থাকল । 
এইসময় সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার উপর সমস্ত লেখা প্রকাশিত হতে 
থাকল। লেখা হল 'মান্দর ও মসাঁজদ' “কাণ্ডারী হাঁশয়ার । 
সাম্প্রদায়কতার প্রম্নে নজরুল যেমন নিরপেক্ষ সত্যদ্ষ্ট 
পোষণ করেছেন তৎকালে অন্য কাঁব সাহাত্যকদের মধ্যে তা 
একান্তই গিরল। তখন নজরুলকে আক্রমণ করার লোকেরও 
অভাব ছিল না! 'লাঙলের গান' প্রকাশিত হবার পর 
'তারারা" ছদ্মনামে 'আত্মশান্ত' পান্রকায় কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হল। 
নট্যকার শচীন সেনগুগ্ তার জব।ব দেন নজরুলকে সমর্থন 
করে। 'লাঙল' ও গণব,ণীর পর্বে, নজর:লের দৃষ্টিভাঙ্গ 
শ্রীমক কৃষকের আন্দোলন ও তার প্রচারে বিশেষভাবে উদ্জ্বল। 
কিছ; উদাহরণ রাখা যেতে পারে যেমন £ কপট সাধু সন্ন্যাসী 
ও মোল্লা-মৌলবা প্রভতর দুষ্ট আওতা হতে ভারতের কৃষক ও 
শ্রামক জীবনকে সম্পূর্ণ ম.ন্ত না করতে পারলে আমাদের 
উদ্ধারের আশা একেবারেই নাই। “সমাজের পরাম্নভোজী 
ধাঁনকগ ই শ্রেণী সংগ্রামের জন্য দায়ী, তারা উৎপাননকারাীদের 
মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে বলেই শ্রেণী সংগ্রামের সান্ট হয়েছে। 
শ্রীমকদের 'ভিতরে বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে । আজকের 


পশ্চিমবঙ্গ 


দিনে বাজে এঁক্যের দোহাই দেওয়া আর চলবে না । শ্রামকদের 
জাগরণ অবশ্য অশ্শ্রামক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখে না, 
যেহেতু এতে তাজের স্বার্থের হানি ষথেম্ট হবে ॥ ইত্যাদ 
অসংখ্য বস্তব্য তুলে কবির শ্রামক রুষকের প্রাত স্পষ্ট দাঁণ্টিভার্গ 
প্রকাশ করা সম্ভব । 


দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি ছিলেন উৎসগ্গঁককত প্রাণ ও 
শোষকশ্রেণীয় বিরন্ধে আপসহীন সংগ্রামী নেতা । এই 
কারনেই কাব নজরুল শুধুমান্র কাব্যরচনার মধ্যেই সঈণাব্ধ 
থাকতে পারেনান ৷ সাংবাদকতার দুরুহ দা'ত্ব তাঁকে গ্রহণ 
করতে হয়োছিল। সাংবা?ক নজরহূলের কম“কাণ্ড সে-সময়কার 
গণজাগরণের ক্ষেত্রে গ;রৃত্বপংর্ণ ভৃঁমকা গ্রহণ করেছিল ) 
মানুষের বুকে আগুন ধাঁরয়োছিল। নজরুলের কাঁবতার 
পাশাপাঁশ নজরুলের সাংবাঁদকতা । সাংবাঁদক নজরুলের 
বিরাট ও মহান ভূমিকাকে বাদ য়ে কাঁবর কাব্য প্রাতভার 
মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। অন্পাদনের কার্ম্ঠ জীবনের মধ্যে 
এমন বিপুল 'বাঁভন্ন গোত্রের সংঙ্টকান্ড সম্ভব হয়োছল কাঁধর 
রঞ্জেনৈতিক ও দার্শীনক বি*বাসের গভীরতার কারণেই । 


১০৮৯ 


মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে 
সুকান্ত চর্চার ব্য।পক অন্বশীলন প্রয়ে।জন £ মুখ)মন্ত্রী 


প্রীতান্রয্সাশীলগ 1চ*তা-ভাবনা ও মন- 
বতাঁবরোধী অবক্ষরী দর্শনের বিরদ্ধে 
সুকান্ত একাদন চ্যালেঞ্জস্বরূপ দরীড়য়ে।হল, 
প্রতকৃলতার বরুদ্ধে মাথা নত না-করবার 
সংকল্পে 'নজে অটল থেকে কিশোর ও 
স্মকণ্ত বপষজ্ত সমাজব্যবস্থায় 'ছিল 
স্বকান্ত [বপর্য্ত সম।জব্যবস্থাহ ছিল 
দপ।ধত ব্যাতক্রম। আজ আমরা যেন তার 
যোগ্য উত্তরপন্রদ্ষ হিসেবে (নিজেদের আঁস্তত্ব 
ঘে।ষণা করতে পার। কম ও কর্মে ম।ন- 
ষের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করতে 
পেরে।ছল স্মক।ন্ত, অমর যেন পর্বনূ/ারর 
দে পথ অন্যসরণ করে আতমীয়তাকে আরও 
ন।বড় করতে পার। 


২৭ এপ্রল ১৯৭৮ পৌরসংস্থার উদ্যোগে 
বেলেঘ,টার 'স. আই. উট রোড ও রাজা 
াজেন্দ্রলাল মনত রোডের সংযোগস্থলে প্রয়।ত 
কাব স্দুকান্ত ভদ্রুচরর্ষের মর্মর মূর্ত স্থ।পন 
উপলক্ষে এক জনসভায় ম্যর্তাটর আবরণ 
উদ্মোচন করে পর্চমবঞ্গের মৃখ্যমল্্ী 
শ্রীন্দজ্যোত বস্‌ উপরোন্ত মন্তব্য করেন। 


পৌর কর্তৃপক্ষকে বিস্লবী আঁভনন্দন 
জানয়ে শ্রীবস আরও বলেন, জনগণের 
প্রাণের ক।ব স্দকাল্তের মর্মর মার্ত স্থাপন 
অনেক আগেই হওয়া উীচত 1ছল। কিন্তু 
গ্বার্থব্দাম্ধ ও সংকীর্ণতা আমাদের একাংশকে 
এমনই পর্যহদস্ত করে তুলেছে যে এ কাজে 
অগ্রসর হবার মান।সকতা তারা হারিয়ে 
ফেলেছে। যাইহোক দোরতে হলেও যে একাজ 
সম্পূর্ণ হল এজন্য আমরা ধন্য। 


কাঁবকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্ বলেন, 
ফাঁব সুকান্ত যে, পাশচমবঞ্গের প্রথম সার 
ফাঁতপয় কাঁবর মধ্যে একজন-এ সত্যকে 
গ্বীকার করে নিতে বহু সময় লেগেছে। 
কিন্তু সত্যকে তো বোঁশাঁদন ঢেকে রাথা 
যাযন নাষতাই আজ আচ্ছা সত্তেও 
সুকান্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, চ্বিধা 
থাকলেও না মেনে তাদের আর কোনো 
উপায় মেই। ববীল্র-উত্তপ্নকালে সংকান্ত যে 


৯০1৭ 


সর্বাধক জনাপ্রয় কবি এ সত) কে অস্বীকার 
করবে? 

খেটে-থাওয়া মানুষের শপ্রাত নবৌদত- 
প্রাণ ক।ব সুকান্তের আবনচর্যা আলে'চন। 
করে শ্রীবসু বলেন, সুকান্ত কাব, সমাজসেবণ, 
বিস্লবী, আর সবার ওপরে একজন সাচ্চা 
কামউ।নস্ট। শোষত লাঞত মানুষের র'জত্ব 
কায়েম করবার অনুপ্রেরণায় সে একাঁদকে 
যেমন বিপ্লবী কীবতা িখেছে, তেম।ন 
তাদের মধ্যে একাতয হয়ে মাছলে 'মাছলে 
সত্য আদর্শকে প্রীতান্ঠত করতে চেয়েছে। 
সাংস্কীতক জগতের একজন উজ্জবল ব্যান্বত্ব 
হওয়া সত্তেবও শ্রমজীবী মানুষের শারক 
হয়ে উঠোৌছল আক্ষারক অর্থেই। কর্মে ও 
কথায় কোনো বিরোধ ছল না বলেই মধ্য- 
বিভ্তসলভ কোনো অবসাদ তাকে গ্রাস করে 
নি, মৃত্যাদিন পর্যন্ত তান 'বিশব।স হারান নি, 
আদর্শে আবিচল [ছলেন। 

সুকান্তের দৃপ্ত সাংস্কীতক এাতহ্য 
চ্মরণ করে শ্রীবস্‌ বলেন, সুকান্ত নিপ'াড়ত 
মানুষকে উদ্দীপত করবার জন্যই তার 


চেতনাকে জাগ্রত ও সমৃদ্ধ কয়ে তুলতে 
সবকাল্ত-চর্চার ব্যাপক অনুশীলন প্রয়োজন। 
আজকে দূঢ়ভাবে আমাদের ঘোষণা করতে 
হবে যে, আমরা যারা তার আদর্শে বি*বাস 
কার তার অপূর্ণ কাজকে সফল করবার জন্য 
আমাদেরই এগয়ে আসতে হবে। আজকের 
যৃবশান্ত ঘত গভশীরভাবে সমক,ন্ত-সা।হত্য 
পড়বে, ততই অবঙ্ষয়ী সংস্কাতির হাত থেকে 
তারা মস্ত হতে পারবে। সারা দেশ জুড়ে 
অপসংস্কীতর একটা ম্রোত বইয়ে দেবার 
চক্রান্ত চলছে। আমাদের সরকার সীমত 
সামর্থ নিয়েও শিক্ষা ও সংস্কাতির জগতকে 
পাঁরচ্ছা্ করে তুলতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা 
চাই এরাজ্যে সুস্থ ও রূচিসম্পগ সাংস্কীতক 
পারবেশ গড়ে উঠুক। আমরা মনে কার, 
অপসংস্কাতর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হলে 
বিকম্প প্রঙাতশীল ও সংস্থ সংস্কাত হাঁজর 
ধরতে হবে মান্ষের সামনে । সুকান্ত ছিলেন 
পাতাজিয্ার বিরুদ্ধে উদ্জবলতঙ্র ঠাতবাদ,_ 


আমরা বাঁদ সেই প্রাতহ্যের সুমহান প্তাক। 
বয়ে নিয়ে যেতে পার তবেই তাকে ষোগ্যতম 
সম্মান জানানো হবে। 

প্রধান আত।থর ভাষণে পৌরমন্্র 
শ্রীপ্রশান্ত শূর বলেন, সমগ্র পাশ্চমবঙ্গবাসীর 
সঙ্গে সঙ্গে আজ পৌরাবভাগও এই মর্ত 
স্থাপন করতে পেরে গৌরববেধ করছে। 
এই মাার্ত স্থাপনের পেছনে 'কছু বেদনাও 
রয়ে গয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে য্বস্ত- 
ফ্রষ্টের আমলেই সকান্তের মর্ত প্রাত- 
ম্ঠার সব প'রকল্পনা অমরা করোছল।ম। 
অর্থও মঞ্জযর করা হয়োছল। কিন্তু পৃবতন 
কংগ্রেস সরকর পারচা।লত পোর কতৃপক্ষ সে 
সদ্ধ।ন্ত ইচ্ছ।কৃতভ।বে এতাদন কাষকর 
করোন। শুদ্ধ) তই নয় ১৯৭৭ সালের নর্বা 
৮ণের পর যখন আঝর এর ডদেঠগ নেবার 
কথ। হল, তখন দেখ গেল কেনো ন।থপন্র 
থ'জ পাওয়া যাচ্ছে না। জ।গ্রত জনম।৭০সর 
বালণ্ঠ কব সুক।ল্তের মমর মু।ত' প্রাতচ্তার 
তর স্বভাবতহ অওগ্রহী থাকতে পারে না। 
যইহোক শ্রপ্রশান্ত চ্রেপাধ্যায়ের সান্রয় 
আগ্রহে ও সকলের সহঞ।গত।য় নাগারক” 
দের বহুদনের অ'কা।ক্ষত এই কাজ অজ 
সম্পন্ন হল। অপশ।সন, অপচেস্টা ও বড়- 
যন্ত্রকে ঝথ করে আজ আমর। একাঁট বাঁলষ্ঠ 
চিন্তাকে বাস্তবায়ত করতে সক্ষম হল।ম। 

এই প্রসঙ্গে শ্রাশর আনান, ত।র৷ যখন 
কাড়ীন্সলার বলেন তখন কমরেড মুজফ্‌ফর 
আহ্‌ৃমদ কাব সংকান্ভের নামে একাঢ র।তা 
ও একাট নর্মর মর্তর কথা বারবার বলে- 
ছিলেন। রাস্তার ন।মকরণে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ 
বারবার 1ৰরেধতা করৌছলেন। আজ 
বেলেঘটার চড়কডাঙার নাম হয়েছে কাব 
সুকান্ত লর।ণ। দাট আশা পূর্ণ করতে 
পেরে আমরা স্বাস্ত অনুভব করাছি। 

সভাপাতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেন, ক।ব স্দকন্ত ছল একজন সাচ্চা 
কাঁমউানস্ট,-আঁম তাকে খুব কাছ থেকে 
দীর্ঘাদন দেখোছ। তার আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা ও 
কর্মোদ্যোগ যাঁদ যুবশান্ত অনুসরণ করত 
তবে আমরা আজ আমাদের দেশের অন্য 
চেহারা দেখতম। পার প্রাত তার ভাল- 
বাসা ও য্বীস্তানভ'র আনুগত্য ভোলা যায় 
না। তান একজন বিপ্লবী কাব ছিলেন 
বলেই কালের প্রয়োজনে মানুষের সপক্ষে 
একলা চলার নীতি পারত্যাগ করে 'মাঁছলের 
সঙ্গে চলতেই ভালবাসতেন। 

€শেবাংশ ১০৮৪ পৃণ্ঠায়) 


গ্রামীণ ক্সংস্থান প্রকল্প গ্রামের মানুষের মনে 


স্বস্তি এনেছে 


গাঁয়ের গারব মানষগলো একট যেন 
গ্বা্তর মুখ দেখছে। সুখ, শান্তি, সমাদ্ধ 
তাদের জীবনে এসে গেছে এমন কথা নিশ্চ- 
য়ই কেউ বলেনা। কিন্তু তব কোথায় যেন 
তাদের মধ্যে একটা পাঁরবর্তন দেখা যাচ্ছে ॥ 
যাদের গ্রমের সংগে সামান্যতম যোগাযোগ 
রয়েছে, তারা হয়তো এই পাঁরবর্তনটুকু লক্ষা 
ক'রে থাকবেন। 


হৃগলণী জেলার পোলবা থানার মাঁড়গড় 
গাঁয়ের আদবাসী মেয়ে রমণশী হেমব্র:মর 
ভ।ষাতেই এই পাঁরবর্তনের ইংগিত সংস্পন্ট ॥ 
রাস্তার কজ করতে করতে রমণী বলোছল, 
শমথ্যা বলব না বাবৃ, এই বছরাঁট ভালই 
কাটল বটে।” 

“কেন ভাল কাটল ? 

কপালে চোখ তুলে একটু অসাহফু 
মেজাজে সে বলোছিল, 'ভাল কাটবেক নাই ? 


অসময়ে কাজ পেইছি, কাজ করোছি, পয়সা 
বুঝে িয়োছ। একেই তো ভাল কাটা বলে ॥ 


জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা গেল যে গাঁয়ের 
গাঁরব মানৃষ বলতে যাদের বোঝায়, সেইসব 
ক্ষেতমজুর ও ভ্মহীন চাষীরা গত আমন 
রোপণের মরশম থেকে বেকার থাকৌন বল- 
লেই চলে। গত অক্লোবর-নভেম্বর মাসে 
কাজের 'বানময়ে খাদা প্রকল্পে তারা কাজ 
করোছল। এখন তারা গ্রামীণ কর্মসংস্থান 
প্রকল্পে কাজ পেয়েছে। 


হুগলী জেলায় শ্রামীণ কর্মসংস্থান 
প্রকল্পের কাজ এখন পুরোদমে চলছে। মোট 
১৭টি ব্লকের সব কয়'টতে এই প্রকজ্প চাল5। 
মোট ১৩৫টি স্কিম সমগ্র জেলায় গ্রহণ 
করা হয়েছে। এর জন্য খরচের অংক ধরা 
হয়েছে &৯ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই 
টাকার সবটাই পাবে গাঁরব মানৃষেরা- গ্রামের 
উন্নয়নমূলক কাজ ক'রে । একজন মজুর রোজ 
পচ্ছে নগর্দে ১ টাকা ৯০ পয়সা এবং ২ 
কিলোগ্রাম গম টাকার অংকে সর্বসাকুলো 
প্রীাতীদনের আয় ৪ টাকা । মজার বচারে 
দৈনিক ৪ টাকা নিঃসন্দেহে কম) কিন্তু 
অসময়ে এর মূল্য দারুল। অতাঁতে গ্রামের 


শাঁজানআবঞ্গা 


উন্নয়নকজ্পে এমন ব্যাপক কম্মসাচ গ্রহণ ক'রে 
পাশ্চমবংলার গ্রামাঞ্চলের গাঁরবদর মুখে 
হাঁস ফোটাবার আর "দ্বিতীয় নাজর বোধ- 
কার সাঁষ্ট করা হয়নি। পোলবা ব্লকের 
বরুণাপাড়ার রাস্তা সংস্কারের কাজ চলাছল। 


২ মাইল লম্বা রাস্তা । মাঁট ফেল রস্তা 
উচ: ও চওড়া করা হচ্ছে। প্রায় দৃস্শ নারশী- 
পুরুষ এই রাস্তার কাজে নিষ্ত্ত্। 


তিলকা মূর্মর কাহিনশ একটু করুণ । 
ঘয়ে তার দহশট নাবালক সলম্তান। গত সনে 
গাঁয়ের জোতদারের কাছে দৃ”্শ টাকা কজ" 
করোছল। সে টাকা শোধ হয়ান। এবার 
স্বামী স্ত্রী মিলে রোজ ৮ টাকা পাচ্ছে। এই 
টাকা থেকে ছু কর্জ শোধ দেবে। 


পোলবা ব্রকে ১৩াট স্কিম গ্রহণ করা 
হয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকম্পে। এর 
জন্যে ব্যয় হবে ৪ লাখ ২১ হজার টাকা) 
এই ব্লকে একটি খাল খনন করা হচ্ছে। খাল- 
টির নাম বগার খাল। যেখানে খাল কাটা 
হচ্ছে, তার আশপাশের এক বিস্তীর্ণ অণ্ুল 
নাবাতার দরুন জলে ডুবে যায়। দশর্ঘ খাল 
কেটে জল নিকাশের বাবস্থা করা হয়েছে। 
এর ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসলের 
উজ্জল সম্ভাবনা আশা করা হচ্ছে। 


ধানয়াখালি ব্রকের ভণ্ডারহাি গ্রাম 


থেকে যাদববাট পর্যন্ত ৪ মাইল লদ্বা 
একটা রাস্তা হচ্ছে। রাস্তাঁট, ধানয়াথাল 
দিব, ডি, ওর ভাষায়, 'একাঁট লিংক রোড?) 
আশেপাশের ৩০াট গ্রামের সংগে বে.গাযেগ 
করার একমান্ প্রধান রস্তা হোল এট। 


শেরপুর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক 
হারাধন ঘোষ বললেন, "মশায় এটা নামেই 
রাস্তা ছিল। আসলে র.ফ্তার কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। অমার ৩৮ বছর বয়সে রূস্তাটির 
এই প্রথম মেরামাতর কাজ দেখাছি।” 


ধনিয়খালি বরকে ৫োট স্কিম রূপাঁয়িত 
হবে। এর আনুমানিক ব্যয় ৪ লক্ষ ১৫ 
হাজর টাকা। রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার 
ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসঁচ 
হোল সেচনালা খনন । স্থনীয় লেকের পার- 
ভাষায় সেচনালাকে বলা হয় গৈ। এই গৈ 
প্রসঙ্গো বি, ডি, ওর কাছে জানা গেল, 
কাজের 'বানময়ে খাদা প্রকঙ্পে ধানয়াখাঁলি 
ব্লকে ছেটবড় প্রায় ৫০টি গৈ (সেচনালা) 
থনন করা হয়। এক একটা গৈ 81৫ 'িলো- 
মিট,র লম্বা, ২।৩ মিটার চওড়া। ধানয়া- 
খাঁল সেচ-সোৌবত এলাকা নয়। কালননদীর 
জল এইসব গৈ দিয়ে প্রবাহিত করে প্রায় 
&০০০ বঘা জামতে সেচের ব্যবস্থা করা 
হবে। এই ব্লকের মামৃদপুর গ্রামে আর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য কর্মসাঁচ রূপায়ণে ৭ হাজা" 
(শেষাংশ ১০৮৪ পচ্ঠায়) 


৯০৮৩ 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের 


দাবি স্বীকৃত 


কর্মচারীদের একমান্ প্রাতানাধত্ব মূলক 
সংগঠন রাজা-কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট দীর্ঘ 
দিন ধরেই মুল কর্মস্থল প্রশাসন কেন্দ্র 
রাইটার্সে একাঁট আঁফস ঘর চেয়ে এসেছে। 
সম্প্রীতি বমফ্রণ্ট সরকার তাদের এই ন্যাধ্য 
দাব স্বীকার করে 'নয়ে রাইটার্সে “এফ.” 
ব্লকের পাশে একতলায় একটি ঘর দয়েছেন। 
ঘরাট আনম্ঠাঁনক ভাবে সংগঠনকে অর্পণ 
করেন মুখামন্তী শ্রীজ্যোত বসু। পূর্ত 
1বভাগণীয় মন্ত্রী শ্রীযতশীন চক্তবতাঁ এই ঘরাঁট 
দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়োছলেন। এ 
অনুষ্ঠানে রাজা-কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর 
যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীঅজয় ম্‌খাজাঁ তাঁর 
সংক্ষিপ্ত বন্তব্যে কর্মচারীদের দশর্ঘাদনের 
একাট ন্যায্য দাঁব মেনে নেবার জন্য বামফ্রপ্ট 
জরকারকে আঁভনন্দন জানান। তারপর পূর্ত 
মন্ত্র একাঁট ছোট ভ.ষণে কর্মচারীদের আঁফসে 
উপনস্থাতির বিষয়াঁটর প্রাতি বশেষ নজর 
দিতে বলেন। মুখ্যমন্্রঁ সরকারী কাজকর্মে 
সংগঠনগ্যাঁলর সাঁক্রয় ভামকা প্রাতপালনের 


প্রাত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সঙ্গে 
সঙ্গো তিনি সুস্পম্টভাবে বলেন যে কর্ম 
চারীদের ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাব-দাওয়া 
পূরণের জন্য বর্তমান সরকার সাধ্যমত চেষ্টা 


করছেন। সংক্ষিপ্ত অনূষ্ঠানের পরে মৃখ্য- 


মন্ত্রী ও পৃতমল্মশ পুল-কার জাইভারদের 
বিশ্রাম কক্ষ উদ্বোধন করেন। ড্রাইভারদের 


এতাঁদন পর্যন্ত গাঁড় রাখবার পর বসবার 
ীকংবা অপেক্ষা করবার স্থান ছিল না। এই 
সর্বপ্রথম রাইটার্সের পশ্চমাঁদকে যেখানে 
পুল-কার গ্যারেজটি আছে সেখনে এই 
নতুন বিশ্রাম কক্ষাটর বাবস্থা করে দশর্ঘ+ 
ধদনের একাঁট মানাবক দাব এই সরকার 
পূরণ করলেন। 


গ্রামীণ কম“সংস্থান প্রকম্প চ্বাদ্ত এনেছে 
(৯০৮৩ পৃজ্ঠার পর) 


শ্রমাদবস স্ষ্ট হয়। মামদপুরে ১ হাজার 
ফ্‌ট গভীর ও ১০ হাজার ফৃট লম্বা একাঁট 
জলাধার মাঁট কেটে 'নর্মাণ করা হয়েছে) 
এই জলাধারের জল ১৫০০ বঘা জাঁমতে 


কাজ করতে ইচ্ছুক, তারাই কাজ পাচ্ছে। 
এক একাঁট কমে শয়ে শয়ে লোক কাজ্জ 
করছে। 

আরামবাগ ব্লকে রাস্তা সংস্কারের জন্য 
প্রায় ২ লাখ ৪৯ হাজার টাকার ব্যয় ধরা 
হয়েছে । গে.ঘাট ব্রকে ৩ লাখ ৮৪ হাজার 
টাকা, খানাকুল ১ নং ও ২ নং ব্লকে প্রায় ৬ 
লক্ষাাধক টাকা, চণ্ডীতলা ১ নংব্রকে ২ 
লাখ ৪৫ হাজার টাকা, পাশ্ডুয়া ব্রকে ৩ লাখ 
৪ হাজার টাকা ও মগড়া ব্লকে ২ লাখ ৩ 
হাজার টাকা ব্যয় হবে। 


দনজ [নিজ এলাকার উন্নাতির জন্যে কে কতটা 
বোঁশ শ্রম দিতে পারে, তার জন্যে এলাকা- 
ধভীত্তক মানুষগুলো যেন মেতে উঠেছে। 


হুগলি জেলাশাসকের মতে, গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান প্রকল্পের রূপায়ণের দ্বারা গ্রাম- 
গ্ঁলর স্থায়ী [ছু সমস্যার সমাধান হবে। 
'তাঁন জানালেন, গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা 
সমাধানের জন্যে হুগাঁল জেল/য় ১৯৭৭-৭৮ 
সালে ৬টি নতুন নলকৃপ ও ২৪৪ট 
পুরনো নলকৃপ প্নর্বার খনন ক'রে চাল* 
করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রাত ব্লকে ১০ট 
ক'রে নতুন নলক্‌প শীঘ্রই বসাবার ব্যবস্থা 
করা হবে। গ্রামের গৃহহীন পাঁরবারদের 
বসতবাটি নির্মণ সুরু হয়েছে। যরা দারদ্র 
এবং গৃহহীন আপাতত ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
প্রায় ৩ শতাধক বাঁড় তৈরী ক'রে তাদের 
দেওয়া হবে। 


ন্ুুকান্ত-চর্চার অনুশীলন প্রয়োজন 


কাঁমশনার শ্রীজে. কে. কোহলশী, পৌর- 
সচিব অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধায়ও বন্তবা 
রাখেন। 


বহু সংস্থা, বদ্যালয়, কলেজ ও ব্যাস্ত 
তরফ থেকে মর্মর মার্ততে মালাদান করা 
হয়। উদ্বোধন সংগীত পাঁরবেষণ করেন 
ভারতীয় গণনাটা সংঘের মধ্য কাঁলকাতা 
শাখা । সভার শেষে কাঁবর কাঁবিতা-আবাস্বি, 
রানার নত্যনাটা, নাটক, ছৌ-নৃতা প্রভাতি 
অনৃষ্ঠান হয়। 


কাঁলকাতা-৭০০০১১ থেকে মবাদ্ুত ॥ 


অন্যেরা কী বলছেন 


রাজ্যের কাতিপয় রাজনোতিক নেতা সব 
সময়েই এবং সবক্ষেত্রেই বামপন্থণ ফ্রুণ্ট সর- 
কারের খত ধরার জন্য সচেষ্ট। এদের 
ইতিপূর্বে সব্য ছিলঃ র.জ্য সরকার রাজ্যের 
হাতে অ্ধক ক্ষমতা দানের দ.ব জানাচ্ছে, 
অথচ এই ংদরক.র নাক ?নচের স্তর ক্ষমতা 
ও দাঁয়ত্বের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কোন 
ব্যবস্থা গ্রইথ করছে না। বামফ্রণ্ট সরকার 
কর্তৃক জাগ মী ৪ঠা জুন পণ্টায়েত 'নর্বাচন 
অনুষ্ঠানের 1সদ্ধাল্ত উন্ত রাজনৌতিক নেতা- 
দের বন্তষোর অসারতা সংপ্রমাঁণত করেছে। 

ক্ষমত ও দায়ত্বের 'বিকেন্দ্রীকরণের 
প্রকৃত অথ আমাদের বুঝতে হবে। রাজ্যের 
অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক ত্র ১৯৭৮-৭৯ 
সলের নাজেট ভাষণে বলোছলেন £ অ.মরা 
যখন ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের কথা 
বলি তখন শুধু কেন্দ্রে ও রাজ্যগ্লির মধ্যে 
প্রশসানক কাজকর্ম ও রাজস্ব ক্ষমতার পুন- 
র্বিন্সের কথা বলতে চ.ই না। আমরা সম- 
ভাবেই দু প্রতিজ্ঞ যে, রাজ্যের সদর দপ্তর 
থেকে ক্ষমতা জেলায় জেলায় জেলা থেকে 
রকে বকে এবং পণ্সায়েতগুঁলতি সন্টাঁলত 
হবে। গ্রমবাসীরা যাঁদ গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন- 
মুলক কাজের অংশীদার হিসাবে 'নজেদের 
ভাবেন ত.হলেই গ্রামীণ প্রকল্প অর্থপূর্ণ 
হয়ে উঠতে পারে । সেই হেতু আমরা সব- 
'নিম্নস্তরের পণ্সয়েতগাঁলকে নিজ নিজ 
পরিকল্প রুূপায়ণ করার দা'য়ত্ব নিজেদের 
হাতে গ্রহণে উৎসাহ দেব। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পযন্তি 
'শ্চিমবঙ্গের পণ্ঠায়েত সংগঠনগঠীল প্রাতি- 
পিত হয় এবং তারপর থেকে আজ পর্ক্ত 
. পশায়েত নিবচন অনুষ্ঠিত হয় ?ন। বাম- 
সফট সরকারই. নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
সিদ্যন্ত নিয়েছে এবং নির্বাচনী প্রস্তুত 
প্রায় দম্পূর্ণ। পঞ্চায়েত সংগঠনগ্দালর পূর্ণ 
পুনগণ্নের জন্য অপেক্ষা না করে বামপন্থন 
ফ্রণ্ট সরকার এই সংগঠনগযাীলতে নিয়োজত 
নিম্ন বেতনের বে-সরকারী চৌকিদার ও 
দফাদারদের মাঁসক বেতন বাঁড়য়ে দিয়েছে৷ 
উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সংস্থা- 
গ্বালতে নিয়োজত চৌকদার ও দফাদ'র- 
দের সংখ্যা ২৫,০০০। 


পঞ্টায়েত সংগঠনসমূহের কি কাজ 
হবে 2 এসম্পর্কে রাজা সরকারের বন্তব্য হলঃ 
আসন্ন পণ্সায়েত নির্বাচনের পর অণ্ল' 
স্তরের পণ্টায়েতগঁলকে নিজ ?নজ পাঁরকল্প 
রচনা করতে এবং পাঁরকল্প রূপায়ণের দাঁয়ত্ব 
নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া 
হবে। এই স্তরের প্রততাঁট পণ্টয়েত আট- 
দশ'ট গ্রামের আঁধবাসীর প্রাতীনাধত্ব করবে 
এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সর'সাঁর 
ধলপ্ত হবে। 

উন্নয়ন পারকম্পনা সমূহের কে.নগ্াল 
অগ্রাধকার পাবে সে-সম্পর্কে চূড়ান্ত 
[সদ্ধান্ত গ্রহণের আর্ধকার পণ্সায়েত সমূহের 
হাতে থাকবে । এ সম্পর্কে অর্থ সরবরাহ- 
কারণ সংস্থাগ্ল হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 
যেসব পাঁরকল্পনা রূপায়ণ করলে যুগপৎ 
গ্রামীণ সম্পদ ও কর্মসংস্থান বাড়ত পারে 
তাদের মধ্য থেকে অগ্রাধকারের 'ভীত্ততে বেছে 
নেওয়ার স্বাধীনতা পণ্টায়েতগ্!লর থাকবে। 
এই সমস্ত পাঁরকজ্পনার মধ্যে থাকবে ঃ 
সেচের নালা, জলানকাশী নালা, পূকুর পুনঃ 
সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, র।স্তাঘাট 
শনরণ, প্রাথামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পাঁর- 
চালনা ইত্যাঁদ। 

এটা ষে গণতান্তিক উপায়ে ক্ষমতা 
'বকেন্দ্রঁকরণের পথে এক বালম্ঠ পদক্ষেপ 
সে বিষয়ে কেন সন্দেহ নেই। 

গণশান্ত। ২২ মে ১৯৭৮ 


গ্রামাণ্চলের কায়েম স্বার্থ অসাধু 
আমলাতন্রের সঙ্গে সহযোগতায় বেশ করে 
খাঁচছিল। বহুকাল পণ্টাঃয়তের নিব্ণচন বন্ধ। 
১৯৭৩-এ নতুন পণ্সায়েত অইন পাশ হয়েও 
নির্বাচনের ব্যবস্থা হল না। আজ বামফ্রণ্ট 
সরকার সেই কংগ্রেসের তোর অ.ইনের ভীত্ত- 
তেই নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে চলেছেন। 

'নঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘাদন বাদে 
পণ্টয়েতের যে 'নর্বাচন হচ্ছে তার তাৎপর্য 
বিপ্লবাতক। কেন না, এই শনর্বাচনের ফলে 
গ্রামের স্বয়ংশাঁসত পণ্ায়েত ব্যবস্থার হাতে 
আসবে প্রচুর ক্ষমতা । যে ক্ষমত'র সম্ঠু 
ব্যবহারের ফলে গ্রামের চেহারার অমূল পাঁর- 
বর্তন ঘটবে । আর এর ফলে জাঁমদার-জে'ত- 
দররা কেণঠ্াসা হয়ে পড়বে । 

..মজার কথা লোকসভা-বিধ/নসভা 
“নর্বাচনে গ্রামের লোকই ভোট 'দয়েছে রাজ- 
নশীতর বিচারে । ণকন্তু পণ্চায়েত 'নর্বাচনের 
ক্ষেত্রে রজনশীতর ভাত্ততে নির্বচন হবে না 
কোন: য্ীন্ততে ? 
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পশ্চিমবঙ্গে যে ভ্রিস্তর পণ্সায়েত নির্বা- 
চন হতে যাচ্ছে সৌঁট একট [বিরাট পরাক্ষা । 
্বায়ত্তশ'সনের সবচেয়ে নিচের ধাপে পণ্টা- 
য়েতী রাজ প্রাতিষ্ঠার যে নিরদশে আমাদের 
সংঁবধানে রয়েছে সেই নির্দেশ ভারতবর্ষের 
অন্যন্য রাজ্যে কার্যকর করা হলেও পাঁশ্চম- 
বঙ্গে একটা সার্থক পণ্চয়েতী শাসন গড়ে 
তোলার জন্য এতাঁদন পযন্তি বলতে গেলে 
প্রায় কিছুই করা হয় 'নি। গত ১৫ বছরের 
মধ্যে পাঁশ্চমবঙ্গে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় 
দন! ই/তমধ্যে বারবার পণ্চায়েত আইনের 
সংশোধন হয়েছে এবং যতবার সরকার বদল 
হয়েছে ততব:রই পণ্টায়েত 'নর্বাচনের কথা 
বলা হয়েছে। কিন্তু শেষ পযন্তি নির্বচন 
হয় নি। এখন যেহেতু কেন্দ্রে নতুন একাঁট 
সরকার গণতান্তিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামের 
উন্নয়নের উপর নতুন গুরুত্ব আরোপ করতে 
চ.ইছেন এবং যেহেতু পাঁশ্চমবঞ্গে বামফ্রণ্টের 
সরকার কেন্দ্র থেকে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত 
ক্ষমতার ভাগ সম্পর্কে নতুন করে প্রশন 
তুলছেন সেহেতু পণ্টায়েত নির্বাচন সম্পর্কে 
প্রবল অগ্রহের সান্ট হয়েছে। 

পণ্টায়েতীরাজ সংক্রান্ত কাঁমাটর চেয়ার- 
ম্যান অশোক মেহৃতা সম্প্রীতি যখন কলকাতায় 
এসোঁছিলেন তখন তান সাংবাঁদকদের প্রশ্নের 
উত্তরে জানয়োছিলেন যে, পাশ্চমবঙ্গ সরকার 
পণ্টয়েতী সংস্থগুলির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ 
করে নেওয়ার প্রয়োজন উপলাব্ধ করছেন ; 
কন্তু এব্যাপারে অনেক সমস্যা রয়েছে। 

অ.সল কথটা সম্ভবত এই যে, রাজ- 


নৈ।তক দলগ্াীল পণ্টায়েতগযালকে গবধানসভা 
ও লোকসভার ভাঁবষ্যং িব্ণচনে ভোট সং- 
গ্রহের যন্ত্র হিসাবে দেখছে । এমনাঁক, প্রফুজ্ল 
সেন ও তাঁর যেসব সহযোগী “দলহণন 
গণতন্ব্ের” কথা বলছেন তাঁদেরও 'ভিতরকার 
কথা সম্ভবত এটাই। আর এই কারণেই 
অন্তত পাঁশ্চমবঞ্গের পাঁরপপ্রাক্ষতে দলহাঁন 
পণ্টয়েত নির্বাচনের বাঁলটা এমন ফাঁকা 
ঠেকছে। দলীয় আনুগত্যের উপর আমরা 
এমনই জোর দচঁছ যে, বধানসভয় বা 
সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোট দলেই সংঁলম্ট 
সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া জন্য 
অ.মরা আইন অ'নতে চাইীছ। অথচ যে 
পণ্ায়েতগ্ীলকে অমরা অন্তত মুখে গণ 
তন্বের ভীত্তভাঁম হিসাবে গড়ে তোলার কথা 
বলাছ সেখানে দলীয় আনুগত্যের কোণ দম 
থাকবে না তা কেমন করে হয়ঃ 
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রবপন্দ্র জন্নেংসব উপলক্ষে রবান্দ্রসদন প্র.ঙ্গ:ণ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ও 
রবীন্দ্রসপন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে অ.য়ে জত প্রদর্শনীর একাংশ। এই প্রদ- 
শনশতে মনাঁকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ'বশেষ, কাবির নিজের আঁকা 
ছাব, কিছ; দৃষ্প্রপ; অলোকচিত ও ব্যবহৃত 'জানসপন্র প্রভাতি স্থান পায়। 


পর্শচশে বৈশাখ ১৩৮৫ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসসনে এক অনুষ্ঠান প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক শ্রীনেপল মজ.মদ'রকে তাঁর 
'ভীরতে জ.তীয়তা ও অন্তর্জাতকত এবং রবীন্দ্রনাথ" নামের গ্রন্থের জন্য রবান্দ্রপ;রপ্কার প্রদান করছেন 


রাজ্যের উচ্চাঁশক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপর শম্ভু ঘোষ। 


